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ভরত চিরদিন ধশ্দশীসনে সংযত । “ধর্ম” পিধর্মধুক”, পধর্দ শক্তি”? 
ভারতের এই তিনটা বিশেষণ, আমাদের গৌরঘেব জিনিষ । 

এঁতিহাসিকগণ স্থির করিযাছেন--ভারতে অনেকবব ধন্দ্ম সঙ্কট উপস্থিত 
হুইয়ছে। যখনি এই অভিশপ্ত জাতি পরম্পব শাত্সঘ।তী হইবার উপক্রম 
করিয়াছে, আর্ের ককণ ক্রননে ভূলোক হইতে ছ্যলোক পধাস্ত প্রলয় 
ছুন্দুভি বাজিষ| উঠিয়!ছে, বিধাতার বরে তখনি এক এক জন মহাঁপুকষ ভারতে ব 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন ! তাহাদের জন্ম মুহূর্ত--ভাবতে নিখিল জড় ও চেতনের 
ভাগ্যে অমানিশি শেষে অরুণ কিরণালোকে শুভ জগতের সুচনা করিয়াছে। 
ভারত অবতাব বাদীর দেশ, ভারতের আধ্যাত্ষিক বিকাশের অবতাব-_অসংখ্য, 
কেহ যুক্তিব অবতার বুদ্ধ, কেহ ভক্তির অধ্তার চৈতন্চ। ভারতবাসীকে 
ঃখ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিআ্রাণ করিবার জন্ভ-_কেহ জ্ঞানের মার্গ, কেহ 
দ্বৈরাগ্যের মার্গ, কেহ বা কর্মের মার্গ নির্দেশ ক্ষরিয়। গিয়াছেন। এই সবল 
মহ।আর মহতী শিক্ষার ফলে, ভারতে-_বৈরাগ্য কর্ধের সহিত অভিন্র হই) 
গিষাছে। মঙ্গলের উপর ধশ্মের প্রতিষ্ঠা_ আর্ধ্যাবর্তের নর নারী যুগে ঘুগে 
ইহার পরিচন্ন পাইল্লাছে। 

কিস্তু, ভারতে এখন সে ধন নাউ, সে মানুষও নাই। যে ধন ভারতবানীর 
সাধন?র ধন, অন্তন্বের সামগ্রী, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের আশ্রক ছিল, সে ধর্ম 
অ।মার্দের কাছে এখন “সখের জিনিব” ! ধন্দ এখন--সভাষগুপে-_বাগীর 
উদ্ভীপনাময়ী বক্ত,তায় ; ধরন্দ্স এখন-অসনে বসনে পণ্যবীথিকায় ; ধর্ম নাই 
ফেবল ধর্পের শ্বস্থানে জীবনে, মর্নে, প্রাথের অভ্যন্তরে ! 

এই আপদ্ধর্দ্ের বিষম যুগে--আমাদনের ক্ষুদ্র অহমিকাকে মনুষ্যত্বে পরি পুষ্ট 
করিতে হইলে আবার সেই আদর্শের প্রয়োজন । আমাঙের দৃঢ় বিশ্বাস-_ 
ধন্মিকের মহা শিক্ষাম্য় চরিত কাহিনী আলোচনায় মনের সক্কীর্ণতা ও মলিনতা- 
বিদুরিত হয় । সেই ভরসায়-_-«“জীবন-চিত্র” প্রকাশিত হইল। 


আপন মহিমার আপনি সমুন্রত, আপন স্বাবলম্বনে আপনি স্বতন্ত্র হইয়! 
-বাহাদের পুণ্য জীবন সাধনার কনক কিরণে কমলের মত বিকশিত হই 
উঠিয়াছিল, যাহারা এই ধর্মপ্রাণ ভারতের আদর্শ ও নেতা, চরিত্র গরিমায় 
ধাহার। আবহুমানকাল ভগষৎ জ্ঞানে পূজিত হইয়। আসিতেছেন ; যীহাদের 
বলীয়ান বিসর্জন_-জগৎবাসীকে অনুপ্রাণীত ও মন্ত্রমুঞ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, 
ভাহ।দের অনন্ক সাধারণ জীবন গাথ! -এই ক্ষুদ্র জীবন চিত্রে একত্র সঙ্কলিত 
হইয়াছে । গ্রন্থের বৈচিত্র রক্ষার জন্ঠ আমি এক অভিনঘ পন্থা অবলম্বন 
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কবিয়াছি। "জীবন চিত্রের" সমন্ত জীবনীই-_উপগ্কাম ছলে বর্ণিত হইর!ছে। 
অধিক, বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ভিন্ন জীবনী রচিত হইযাছে। যেধর্শের প্রনি 
যাহার অনুরাগ, তিনি দেই ধর্শের প্রবর্তকের চরিত কথা সাগ্রহে আমার 
সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন। 

আশ। করি এই সকল মা প্রাণের মহীদর্শ--ভীরতবামী নর নারীর জীবনকে 
যুগপৎ প্রণোদিত ও সংহমিত রাথিবে। এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতগ্ভেব সঙ্গে দঙ্গে 
এই কলুষমধী কলিযুগে, মহধি দেখেন্ত্র দাঁথ ঠাকুরের অনুজ ব্রতশিক্ষা, 
্দ্মানন্দ কেশব চল্ত্বের অসীম কার্যাপটুতা, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের লোকাতী 
উল্রিয় জয়) স্বামী বিবেকাননোর বিচন্র তাগ স্বীকার-_আমাদেব মত স*ম।রী 
'জীবকে জীবনের কর্তব্য পথ দেখাউয়। দিবে। 

মাতৃভাষ।র মেব! যজ্ঞে__আমাব অন্যতম উত্তর সাধক, সাহিতাবথ| অন্ময় 
গে প্রিয় শিষ্য, ভূতপূ্ব ' বর্শা” পত্রের সম্পাদক, নুহধর শ্রীযুক্ত 


ব্রজবল্লভকাব্যকষ্ঠবিশারদ-_“দীবদ-চিত্রের'অনেকগুলি আলেখ্য 
আহ্কত করিয়। দিয়াছেন। ইহ! ব্যতীত শ্রী নিবাঁপী বৈষ্কবচুড।ম্ি 
যুক্ত অভুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং কীচবা পাড| [নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত 
মিদ্ধেশ্বর রায় এম এ মহীশয়--"জীবন চিত্রের” সঙ্কলনে আমাধ যথেষ্ট সাহাধ্য 
করিয়াছেন। উপমংহারে- মাতৃভাষার এই ঠিন সাধকের শিকট আমি আনস্ত- 
রিক কৃতজ্ঞত! স্বীকার কবিতেছি। আলোঠ্ত ঠনিতাবলীব প্রায় সমস্ত 
মহাপুরুষেবই হাঁফটোন ছবি দেওয়া! হইয়াছে। 

এক্ষণে “জীবন-চিত্র” পাঠকগণের দত সমর্থ হইলে, আমি 
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শুনিয়া বীবদন্তে আব অগ্রসব হইল ন1! বিশ্ব বিজলী সৈম্বুন্দেব জয়োললাস 
বিপক্ষেব প্রাণে আব আতঙ্গষেব উদ্রেক কবে না! চিত! নির্বাণেব সঙ্গে 
সঙ্গেই ভাবতেব দীশ্ত গৌবব সমস্তই নিভিয়। গেল, নিবিড় অন্ধকাঁবেব 
মাঝে নিদারুণ অবসন্নতা আসিয়া দেখা দিপ। বপদৃপ্ত আধ্য সমাজ 
আপনাব প্রভাব হাঁবাইয়! বহুশতাব্দি ধবিয়া মুতবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া 
বহিল। 

কিন্ত এখনও আধ্যাবর্তেব এখানে সেখানে দু'একটা ক্ষুদ্র বাঁজ্য গঠিত 
হইতেছিল। এইবপ এক ক্ষুদ্র বাজোব মধ্যে এ্রতিহাঁস প্রসিদ্ধ বিদ্বেহ 
বংশীয় মহাবাঁজ শিশু নাগেব চতুর্থতম বংশধব "ভাতীয়” পবাক্রাস্ত হইরা 
উঠিলেন। তাহাবই বাজত্বকালে, কপিলবস্ত নগবে, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
জন্মগ্রহণ কবেন। প্রত্বতত্ব বিদ্গণেব মতে, খুষ্টাবিভ্ভাবেব পূর্বতন ৫৫৮ 
অব্ধে, বুদ্ধদেব ধবাঁতলে অবতীর্ণ হন। 

বুদ্ধদেখেব আবির্ভীবেব পুর্বে, ক্ষত্রিয় শক্তিশূন্ত আধ্যসমাজ একবকম 
বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্জা থাকিলেও দেশ তখন এক রকম 


২ জীবন চিত্র 


অনাঁজক। বর্ণেব গুন্ক ব্রাহ্মণ তখন যঙ্ছেব পুণ্যময় উদ্দেশ্ত ভূপিষা বৈরিক 
যত ক্ষেরেকে পকসাঁইগান।৮ ববিয়! তৃপিয়াছিনেন ! হল প্রাণীব স্বর্গ 
ঘোধণ। কাবয়া, হিংসামধষা ঘবণীথ খলিকণ পশুরক্তে সিক্ত কবিয়া, ব্রাঙ্গণ 
তখন নৃতন গঠনে নব ব্রঙ্মাণ্ড গঠন বধিতেছিলেন। ছিন্নক% অসহাঙ্গ 
পশুব কঠোখ আওশাঁদে লোক হালোক সপ্তলোক ভেদ কবিষা, গোললাক 
পথ্যন্ত বিলিভ হইয়াছিল । নিবীশ প্রাণীব কাঁতব ক্রন্দনে দেখতাৰ আসন 
টণিল, ধণ্ম সংস্গাপনেব জন্ত যুগোপযোশী অবতাব বুদ্ধদেব এষ্য বশী 
ক্ষতিষ কুলে অবতীর্ণ ভইলেন। 
(২ ) 

কপিমবস্ত নগবেব শাসন কর্তীব নাম পগুদ্ধোদন”, বাজ বড 
পুণযাম্থা ও প্রজাবঙ্গক ছিলেন। অসীম এীশর্যেব ক্রোডে বসিমাও এই 
কমলা ববপুত্রেব প্রাণে একটুও শাস্তি ছিল না । এ অশ্প্তিব কাৰণ, 
বাজাঁব সন্তান হুয় নাউ । 

বাণীব নাম পমীষাদেবী”, বাজ! মহিষীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। 
মহিষী একধিন ম্বপ্প দেখিলেন-_-এক দিবা শ্বেত5ত্তী যেন দস্তদ্বাবা তাঁতব 
উদব বিদীর্ণ কবিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কবিতেছে! স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া 
বাজীব ভয হইল, স্বপ্নে ফল জানিবাব জন্ত তখনি জ্যোতির্ধ্বদগণকে 
আহ্বান কবা হইল । তাহাঁব৷ গণনা কবিয়া বাঁজাকে বলিলেম, “মহাবাঁজ ! 
এ স্বপ্ন আপনাঁব ভাবী শুভ সূচক, আপনি অচিবেই এক সার্বভৌম পুত্রবন্র 
লাভ কবিবেন।” 

জ্যোতিষীব কথায় বাজাব চিন্তাদৃব হইল। 

স্বপন সফল হইল । অল্পদিনেব মধ বাণী গর্ভবতী হইলেন । বাজার 
আব আনন্দ ধবে না। নিবানন্দ নিজীব বাঁজপুবী, হর্ষ পুলকে প্রাণময়ী 
হইয়। উঠিল । পুর্থবীব এক পুণ্য মৃহূর্ভে, পৌষমাসে, পুষ্যাযুক্ত পৌর্ণমাসী 
তিথিতে, মহিবী এক পুত্র প্রসব কবিলেন। কিন্তু হায়! রাজাব দুর্ভাগ্য 


ধ্মাখতাব বুদ্ধাদব ও 


কমে-প্রসবান্তেই প্রশ্ততিব প্রাণ বিয়োগ হইল । জন্মোংসবেব মঙ্গল 
শত্প্বনিব সঙ্গে, শোকেব ভীষণ তোলাঁভল মিশিত ভইল। বাঁজ্জীব 
ঘক্ল মুষ্ঠাতে বাজা কাতিব হউখা পভিলেন। কর্ভব্য দানা হমধী 
ধাত্রী, সষ্ভোঙগাত [খি্ডকে বুক তুশিয়া ঘন্শ। 

পিহঠাব কাছে “না মণ” ছেলেখ 'আাঁদ্টা |কি, বেণা হা | তা 
থাঁকে। রাজা নব কুমারকে পাশ্য়া মী শে।ক বখুক্িত 
হইলেন। বিমাতা গৌতঙমীব হত্রে, জ্োঁশিশ্মখ শিশু ধিন ধিন শশি-কপাঁব 
মত বাড়িতে লাগিল । 

যথ! সমষে, হিমলিষ বামী দৈণন্ঞ বাক্ষণ অনিত, “এবধার্থ নি» নাঁমে 
শিশুব নাম কবণ কবিলেন । যাইবাব সমশ্ব এউ দৈণক্ঞ বাঁজাকে বাঁলও! 
গেলেন,বাজন ! কুমাবকে সাবধানে বাখিবেন, এহ শিশুব অঙ্গে 
চতুষী লক্ষণ বর্তমান, ইহাঁব জন্ম-কোঁনও মহছুদেস্ট সাধনের জগ্ঠ। 
এ শিশু যৌপনে সন্স্যাসী ভইবে, জ্যোতিথ্মর বাঁজ মুকুটেব প্রলোভনে 
ভুলবে না। কিন্ত যদ্দি ইন্ভাকে সংসাধী কবিতে পাবেন এ শিশু ভাঁব-ব 
সার্বভৌম সমাটি ভইবে।* দৈবজ্ঞেব কথায় বাজাব ঠিস্তা বাডিল। 

পঞ্চম বর্ষ বধঃক্রম কালে সিদ্ধার্থ গুকগ্রহে প্রেবিত ভইলেন। 
“বিশ্বমিত্র নামক এক বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ম। বাঁলকেব শিক্ষাভাব গ্র্ণ কবিলেন। 
সিদ্ধার্থেব নিগ্ভাবন্ত হইল | গুক বলিলেন, বল “অ*৮, সিদ্ধার্থেব মুখ হতে 
উচ্চাখিত হইউল--"অনিতাঃ সবর সংসাঁব স্বন্ধঃ ৮ 

গুক বলিলেন-_-বল “আ” , পিদ্ধার্থ উত্তব পিলেন, প্আঁস্মপব হিতঃ 
কার্য: 1৮ পঞ্চম বর্ষী্র বাঁলকেব মুখে এইবপ জ্ঞানগর্ভ বচন শুনিযা গুক 
তো অবাক! তিনি এই অলৌকিক শক্ষি সম্পন্ন বালককে নূতন করিয়া 
আর কি “বর্ণ মালা” শিখাইবেন ? চৌবটি লিপিই শিশুব কণ্স্থ। সিদ্ধার্থ 
গুক্তকে লক্ষ্য কবিয়! বলিতে লাগিলেন,_-“কত মাং ভো। টপাধায় । 
লিপিৎ মে শিক্ষয়িষ্যসি ?* সুতবা* ছাঁত্রেব কাছে গুরুকে হাঁব মানিতে 


স্ব 3 


৪ জীবন-চিত্র 


ক₹ইল। গুরুকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রাজকুমার রাজ বাঁটীভে 
ফিরিয়। আমিলেন 


৩ 

ক্রমে সিদ্ধার্থের যৌবনকাল রা হইল। রাজকুমারেব সেই দীপ্তি 
গৌরবর্ণ স্থগঠিত দেভে অপূর্ব লাবণ্য বিকশিত হইয়া! উঠিল। রাজা 
দেখিলেন--সিদ্ধার্থের সাংসারিক কোনও কার্যেই অনুরাগ নাই, রাজ- 
কার্যা অপেক্ষা সিদ্ধার্থ ধর্মকাধ্যই অধিক ভালবাসেন, প্রজাপালনের চেয়ে 
সাধু-সেবাতেই তাহার আনন্দ। রাজা পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত 
হইয়৷ পড়িলেন। সন্কল্প করিলেন-_শীঘ্রই সিদ্ধার্থের বিবাহ দিতে হইবে। 
এ ওদাসীন্ত মহাব্যাধির মহৌষধ একমাত্র রমণীর প্রেম। রাজ! পুত্রের 
বিবাহ দ্রিতে মনস্থ করিলেন । 

সিদ্ধার্থের যোগ্য পাত্রী মিলিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল ন!। রাঁজাজ্ঞায় 
কত রূপসী, অতুলনীয় রূপের ভালি সাঁজাইয়া, রাজকুমারকে উপহার 
দিতে আসিল। এই সকল বালিকার সঙ্গে, সিদ্ধার্থকে স্বামীরূপে পাই- 
বার জন্ত দণগ্পাণির কন্তা গোপাও আসিয়াছিল। গোপা অনিন্দ্য 
দুন্দরী, তাহার রমণীয় কলেববে অলোকসামান্ত কমনীয়তা ছিল। সেই 
স্বভাব সরল! কুস্থমকোমলা গোপাঁকে দেখিয়া! সিদ্ধার্থের মন মুগ্ধ হইল। 
সিদ্ধার্থের শক্তিসামধ্যে সমুজ্জল সুকুমার মোহন মূর্তি দেখিয়া, গোপার 
নিশ্মল নারী-হৃদয়ও-_ পুর্ণচন্দ্র দর্শনে সিন্ধুর মত উচ্ছসিত হইয়! উঠিল। 
প্রণয়ের পূর্ববরাগেই “ছু হৃদ্ধি এক ভৈ' গেল।” বিকশিত যৌবনে, 
গোপাঁর সেই দ্বীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টি-_ সিদ্ধার্থকে প্রেম. 
পাশে বাঁধিয়া ফেলিল। সিদ্ধার্থ গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন । 

রাজা রত্রাগার শুন্ত করিয়া লতাবিতান শোভী প্রমোদ বনে, নব- 
দম্পতীর বাসের জন্ত বিহার ভবন নিম্শীণ করাইয়। দিলেন। অনাসঙ্ত 
সিদ্ধার্থকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবাঁর জন্ত শত শত জ্ন্বরী বিলাসিনী 


ধন্মশীবতার বুদ্ধদেব ৫ 


যুবতী কনক চম্পক দাম গৌবী গোপাঁব সঙ্গে বাজকুমাবেব সেবায় নিযুক্ত 
হইল । সেই মধুবানিল-বীজিত কুনুমিত উপবনে, নৃত্য বিশাবদা তরুণী- 
কুলেব চবণ মঞ্জিবের মঞ্জু নিংস্বনে মুখরিত, মন্মব-রচিত সুধা ধবল হাব 
ভবনে, দাম্পত্য জীবনেব দৈনন্দিন মান অভিমানে, বমণীব সোহাগ আদবে 
__সিদ্ধার্থেব জীবন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। কখন কুস্থম সুযুমা- 
কুল বকুল কুঞ্জে বসিয়া, কথনে। বসস্তের ছায়ালোক [বিচিত্র গোধুলির 
বেলায় কমল-হাসিনী সবদীব সঙ্গে স্বপ্রালস সমীবণের ক্রীড়া দেখিয়া, 
কখনওবা অপ্সবী সদৃশী গায়িকাকুলের স্তন্ত্রী মধুব সঙ্গীত শুনিয়া, 
সিদ্ধার্থ নিত্য নৃতন প্রেমশীল! অভিনয় কবিতে লাগিলেন। রাজ! 
শুদ্ধোধন আশ্বস্ত হইলেন । 

কিন্তু রসনাপ্রিয় মধুব রসেও পবিতৃপ্তি দোষ আছে। অধিক নিষ্ট 
থাইলে মুখ মরিয়]” যায়। “একঘেয়ে জীবন অনেক সময়ইে বিরক্ি- 
কর। বিলাস-তৃপ্ত সিদ্ধার্থের মনে নগরভ্রমণের বাসনা জাগিল। গৃহ- 
কোণবাসী পুত্রের নগর-ভ্রমণের আকুলত। দ্রেখিয়া, রাজ! সম্মতি না দিয়! 
থাকিতে পারিলেন না। স্থির হইল পরদিন কুমার নগরভ্রমণে বহির্গত 
হইবেন। যুবরাজ দর্শনের ভবিষ্যৎ আশায় নগরবাসী নরনারী আনন্দে 
উৎফুল্প হইয়৷ উঠিল। তাহাঁব! উৎসবেব আয়োজন করিতে লাগিল। 
প্রত্যেক গৃহদ্বার পল্লপব-কুস্থনহারে শোভিত হইল । জলধারাসিক্ত রাজ- 
পথে “দীপবৃক্ষ” প্রোথিত হইল । হম্ম্যাবলীর শীর্ষদেশে গীতবর্ণের পতাকা! 
উড়িল। ভাস্কর নৈপুণ্যের আদর্শ তোবণ স্তস্তে-_রম্তাতর ও জলপুর্ণ 
ঘট স্থাপিত হইল । নগরবাঁসীগণ নগরসজ্জার ক্রটী করিল ন|। 

উষালোক প্রদীপ্ত শোভনস্থন্দর প্রভাতে, সারথি ছন্দকের সঙ্গে, 
সিদ্ধার্থ নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন । কপিলবস্ত সেদিন দ্বিতীয় অলকা- 
পুরী । সিদ্ধার্থ ষেযে পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, দেখিলেন--সর্বূই 
নয়নরঞ্জন সুন্দর দৃষ্ঠ, সর্বত্রই স্ুথস্বাচ্ছন্দের নিন্মল চিত্র বিচিত্রিত। বধূ 


শ"ন্ন চিত্র 


নাট্যশালা হঈতে উত্থিত নাবীকগেব বন্দনাগীতি সিদ্ধার্থকে সম্বদ্ধনা কবিল। 
গ্রজাগণেব প্রঞ্ুন মুখ- বাজকুমাবেব কাছে নন্দনেব ছবি আকিয়া দিল। 
বড মাশায়, বড আনন্দে, সিদ্ধ।খু তাহাব ভ্রমণ শেষ কঁিলেন। 

অপধাহ্ন উভীর্ণ গ্রাম দেখিয়া কুমাবেব আদেশে ছন্দক গৃঠাচিমখ 
বখেব গতি ফিবাউল | ঠিক সেহ সমষে, স্তব্ধ সাদ্ধা প্রকৃঠিব ক্রোডে, 
সংসাঁণ ৬াডনায় মন্মাভত এক জবাজীর্ণ কুৎসিৎ মৃন্তি সিদ্ধার্থেব সন্মুখে 
উপস্থিও হইল । সেই দ্রস্তহীন, লোলচন্ম পলিত কেশ পবলোকেব যাত্রী, 
কবধূত দণ্ডেব উপব দেহভাঁব অতিকষ্টে বন্ষা' কবিয়া, একমুষ্টি উচ্ছিষ্টেব 
আশার দ্বাবে দ্বাবে ফখিয়া হতাশপ্রাণে অবসন্ন দেহে বাজঝুমাবেব কাছে 
ভিক্ষা আশায় আসিয়াছিল। বৃদ্ধ সেই বীভৎস মুও্তি দেখিরা সিদ্ধার্থ 
ছন্দককে জিজ্ঞাসা কবিলেন,_-“সাবথি! এব্যক্তি কে ?” 

ছন্দক বলিল,-_প্গ্রাভো । এ একজন বুদ্ধ ।” 

সিদ্ধার্থ আবাব জিন্ভাসা কখলেন--প্ছন্দক ! ইহাব এ দধশ। কেন ?” 

ছন্দক বলিল---প্জব! বাঁক্ষসী ইহাঁব এ দশা কবিয়াছে, এ হতভাগ্য 
বাদ্ধক্যে চলৎশক্তি বহিত হইযানে, তাহাই ভিক্ষা ইহাঁব উপজীবিক1 |” 

সিদ্ধার্থ বলিলেন, *জব। ইহাকে কেন আক্রমণ কবিল ?” 

ছন্দক কহিল,_*শুধু ইহাকে কেন, প্রাণীমাত্রকেই জবা আক্রমণ 
কবিয়া থাকে ।” 

সিদ্ধার্থ কাতব হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,-- “আমাকেও কি তবে জবা 
আক্রমণ কবিবে? জবাব কবলে পাড়য়া আমাব আনন্দময়ী গোঁপাও 
কি এইবপ বিবূপা হইবে ?” 

ছন্দক উত্ভব কবিপ-_*হ। প্রভো ! জবাব আক্রমণ হম্তে কাহাঁবও 
পরিত্রাণ নাই |” * 

মানব দেহেব পবিণাম ভাবিয়া সিদ্ধার্থ শিহবিয়। উঠিলেন! বৃদ্ধ 
ভিক্ষা! পাইয়া আশীর্বাদ কবিতে কবিতে চলিয়া গেল) নেকথা সিন্ধার্থ 


ধর্শীবতার বুদ্ধদেব 


শুনিতেও পাইলেন না) তিনি তখন একমনে মানবের ভবিষ্যৎ ভাবিতে- 
ছিলেন । 

অন্নদূব গিয়াই সিদ্ধার্থ আর এক ব্যাক্তিকে দেখিতে পাইলেন। সে 
একজন ঘ্খা, কিন্তু ব্যাধি যন্ত্রণায় তাঁভাব রক্কহীন শ্ঠাপবর্ণ মুখ বিকৃত হইয়া 
পাঁড111হ111 মে কি ভীষণ মৃ্তি, অফ কোটণগত, অস্থি চর্দ্সার দেহ 
নীলবর্ণে শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, হস্তপদ্ধ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল, 
ক্ষীণ দীর্ঘখীসে পঞ্জরতটে মুহুমুহুঃ আঘাত করিঠেছিল, হতভাঁগ্যের শীর্ণ 
গণ্ডস্থল বহিয়! মনন শোণিতের মত অশ্রু ঝাঁরয়া পড়িতেছিল। দেখিয়া, 
সিদ্ধার্থের প্রাণ সহান্ুতৃতিতে গণিয়া গেল। তিনি ছন্দককে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্ছনাক! এ কে? দেখিতেছি যুণা, কিন্তু ইহার এমন 
হুর্দশ। কেন ?* 

ছন্দক বিল, পকুমার! এব্যক্তি বোগী, দারুণ ব্যাধি ইহাকে 
যৌবনেই বৃদ্ধ সাজাইয়াছে। ব্যাধি--জীবদেহের সকল সৌনার্যই অপহরণ 
করে!” 

সিদ্ধার্থ সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন--ষে ব্যাধি যন্ত্রণায় মাঁনবর্দেহ 
এমন খিকৃত হুইয়! যায়, ছন্দক ! সে ব্যাধি কি আমায়ও আক্রমণ করিতে 
পারে ?” 

ছন্দক বলিল, প্দেহ মাত্রই রোগের আশয়স্থান, রোগ সকলকেই 
আক্রমণ করিয়! থাকে ।” 

আজন্ম সুখী সিদ্ধার্থ ব্যাধিব বিকট আদর্শ দেখিলেন। তীহার মনে 
হইল--জরার আক্রমণে, ব্যাধির তাড়নায়, মানব যখন এমন শ্রীহীন হয়, 
তখন সংসারে সুখ কোথায়? চিন্তাকুল চিত্তে দিদ্ধার্থ পথ অতিক্র্ 
করিতে লাঁগিলেন। সহসা! একদিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সিদ্ধার্থ 
দেখিলেন--বন্ত্রীবৃতি কোন পদার্থ স্কন্ধে করিয়া চারি ব্যক্তি কীদিতে 
কাঁদিতে সেই দিকেই আসিতেছে । নিকটে আসিলে, দি্ধার্থ ছন্দককে 
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জিজ্ঞাস। কবিলেন,_-প্ছন্দক ! ইভাবা কাদিতে কাদিতে ও কি পদার্থ 
লইয়৷ যাইতেছে ?” 

ছন্দক উত্তব কবিল--প্প্রভো ইহাঁবা শবদেহ স্বদ্ধে লইয়া যাই- 
তেছে। মুতব্যক্তি ইহাদেব আত্মীয়, তাই তাহাব শোকে ইহাব। 
কা্ধতেছে। 

সিদ্ধার্থ বলিলেন,_-প্শব দেহ কি? ছন্দক কহিল,__প্প্রাণ শুন্য জীব 
দ্বেহকে শব বলে। শবেব চৈতন্ত থাকে না, কামনাও থাকে না। 
এ ব্যক্তিব মৃত্যু হইয়াছে--তাই উহাব আত্মীয়গণ উহাকে শ্রশানে 
বিসর্জন দিতে লইয়! যাইতেছে ।* 

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা কবিলেন_-*এই মৃত্যু কি সকলেবই হয় ?* 

ছন্দক বলিল,-_-“ই! প্রভূ ! দ্রেহী মাত্রেবই মৃত্যু অনিবাধ্য। মৃত্যুকে 
কেহই অতিক্রম কবিতে পাবে না।” 

সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন,_স্মানব জীবন যদি এমন ক্ষণভঙ্গুব, 
তবে এ প্রশ্বর্ষ্েব প্রলোভন কেন? কেন জীব ছুই দিনেব জন্য আসিয়! 
এমন নিগভ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ?* 

সিদ্ধার্থের প্রাণ চঞ্চল হইয়! উঠিল। সেই স্বভাব সন্দর হান্তোজ্জল 
মুখ, প্রলয় সহচব অন্ধকাৰ আসিয়া গ্রাস কবিল! এমন সময় সিদ্ধার্থ 
দেখিতে পাইলেন--পথি পার্থে-_এক জ্যোতিন্য় মহাপুকষ ফীড়াইয়া 
আছেন। সিদ্ধার্থ সেই দেবতুল্য ৰপ একদুষ্টে দেখিতে লাগিলেন। 
তাহাঁব পব ছন্দককে জিজ্ঞাস! কবিলেন--ছন্দক ! ইনি কে?” 

ছন্দক বলিল--প্প্রভে৷ ! ইনি সর্বজীবে সমদর্শী বরহ্গানিষ্ঠ সন্যাসী | 
ংসাব অসাব জ্ঞানে--ইনি গৃহ ছাড়িয়। এই পবিত্র ধন্ন অবলম্বন 
কবিয়াছেন। ইহাব রূপগর্ব নাই,-মস্তকে স্মুদীর্ঘ জটা, অঙ্গে ভঙ্গ 
বিভূষিত, পরিধানে গৈরিক বসন। ইহার বিলাস নাই, বাসনা নাই, 
ইনি ভিক্ষালন্ধ তল কণাতেই পরিতৃপ্ত । প্রলোভন জয় করিয়া ইনি 
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মুক্তিব পগে অগমব হইতেছেন।” মিদ্দার্থেৰ ভক্তি হইল, তিনি সন্্যাসীকে 
প্রণাম কবিয়া ছন্দককে বলিলেন,_গ্ছন্দক | এতধিনে আমাব জীবনের 
পথ দেখিতে পাইপাম। মানব জীবনেক উদ্দেশ্ত-_-আঁগম্রহিত ও পবহিত 
সান কখা, হাষ ।--মানুষ কেন সন্নাপী ভয় না” 

সিদ্ধার্থ বাটাতে ফাঁবগা আসিপেন। কিছ্তু বাস্তবের উজ্জল আলোকে 
তাহাব কামনাময় ইন্্রধন্থু জন্মেব মহ মুছিযা গেল। সিঞ্ধার্থ অতিকষ্টে 
বিহাব ভান উপাস্তত হইলেন। পবিপুর্ণ যৌবন ভাব লইয়া প্রেমময়ী 
গোপা-জাভাব ও শীক্ষা কবিতোঁচল । সিদ্ধার্থ সেই উতৎকণ্ঠিতা তক্ণীব 
প্রতি ফিবিযাঁও চাঁহলেন ন! , নীববে গৃহে প্রবেশ কবিলেন | স্বামীব 
ভান দেখিয়া, যুনভীব সেই বুভুক্ষিত শ্ত্র বুকখানিতে, প্রেম সহচর 
অভিমানের উদ্দয় ভইল। বিমা ভলনে সে নশিতে আব সঙ্গীতের 
মচ্ছনা ফুটিল না, গোপা জানিত না, নগব ভ্রমণে গিয়া, জবাব্যাধি 
মৃত্যু সঙ্কুল স*সাবেব জীবন্ত শিত্র দেখিয়া, তাহার পানীৰ কি অদ্ভুত 
পবিবর্তন হইযা গিয়াছে । দণ্পঙাব উচ্ছাস তবঙ্গিত হৃদয়ের মধাস্থুলে, 
্বর্থমত্েব মধ্যে বহগ্তময় ছাগাপখেখ মত-কি একটা নুঙুন জিনিষ সহস| 
আম্ম প্রকাশ কবিষাছে ! 


(৪ ) 


সিদ্ধার্থ সনবদাহ অগ্ এনস্ব, হাথ মন শৃন্ততায় ভবিয়া গিয়াছিল, 
তিনি জীবন পথে অগ্রপব হাব আবসব খুঁজিতেছিলেন। এই সময়ে 
_গোপা এক পুত্রবত্ব প্রদণ কখিল। সিদ্ধার্থ বুঝলেন বন্ধনেব উপব 
লুট বন্ধন পড়িতেছে। আব নংসাবে থাক] উচিৎ নয়। 

গভীব নিশীথে-_পুববাসীগণ যখন সকলেই নিদ্রাগত - সিদ্ধার্থ 
গৃহত্যাগ কবিবাব জন্য প্রস্তন্ হঈলেন। যাঁইবাব সময় একবাব চগাপাকে 
দেখিধাব ইচ্ছা ২ইইল। সেই শতম্থৃতি জড়িত শধন মদ্দিবে প্রবেশ করিয়া 


১৩ পবন চিল্র 


সিদ্ধার্থ দ্রেখিলেন-_-কাঁক কার্য খচিত গজদস্তেব পালঙ্কে_-তীহাবি ম্পর্শ- 
পৃত কোমল শয্যায় গোপা নিদ্রিতা, পার্থে প্রফুল্ল কহলাব কুস্থমেব মত 
তাহাবি ওবসজাত ক্ষুদ্র পিশুটী শুইয! বহিয়াছে 1! গ্রঙলিত দীপালোকে-_ 
সিদ্ধার্থ প্রাণ ভবিয়া সেই প্স্থবমাব কোলে স্থষমা” দেখিতে লাগিলেন, 
সেই গভীব হ্বদয়ব্যাপী প্রেম--মুহুর্ডেব তবে একবাব সজাগ হুইবা উঠিল ! 
তথনি বিবেক আসিয। বলিয়া দিল-_প্প্রেমেব পিপাসা-মবীচিকাঁব 
নিষ্টংব ছলনায় বিড়দ্ষিত 1” অপবাধীব মত নতমুথে সিদ্ধার্থ একবাঁব 
ভাবিলেন, তাবপব হৃদয়েব সমস্ত বল একত্র কবিয়া, সেই নিদ্রালস নব 
যুবতী পত্রী, অভিনব আনন্দমমষ বসজাত পুত্র, অতুলনীয় বাজ সুখ, 
ধুলিমুষ্টিব মত পবিভ্যাঁগ করিয়া, ধীবে ধীবে গৃহত্যাগ কবিলেন। 


€& ৫ ) 
বাত্রি শেষে--এক ভীষণ কুম্বপ্ দেখিয়া, গোপ। জাগিয়া উঠিল, 
গোপাব আর্তনাদে সহচবীগণও শয্যাত্যাগ কবিল। গোপা বলিল-_. 
“একবাব আধ্যপুত্রকে ভাকিয় আন”। প্রতি কক্ষ তন্ন তন্ন কবির 
অনুগন্ধান কব! হইল-_সিদ্ধার্থকে পাওয়া গেল না। তখনি রাজাকে 
ধবাদ দেওয়া হইল। তখনও প্রভাত হয় নাই। নিদ্রাতুব নয়নে 
ব্যাকুল পুববাসীগণ চাবিদিকে বাজ পুব্রেব অনুসন্ধান কবিতে লাগিল, 
গ্রাম বাসীবাও ছুন্টয়া আসিল । বাঁজ বাড়ীতে হাহাকাব উঠিল। রাজ 
বুঝিলেন--সিক্ধার্থকে আব পাওয়৷ যাইবে না। তাহাব জীবনে সার্থক 
সাধন-_প্রলোভনকে জন্মেব মত জয় কবিয়াছে,- হৃদয়ে শোণিত ধাব। 

ঢালিলেও আব সে ফিবিয়া আসিবে না। 


(৬) 
এদিকে সিদ্ধার্থ অনেক দেশ অতিক্রম কবিয়| বৈশালী নগবে উপস্তিত 
হুইলেন। তিনি জগতে চিধশান্তিব উত্স অনুসন্ধান করিতেছিলেন। 


ধর্মী ধুদ্ধহদব ১১ 


যৌবনে _বার্ধকোব ভয়, কাপ-বাঁধি ভর, দেহে যম ভয়, মৃতাতে 
পুনরজন্মেব ভষ , মানব জীবন ইন্দ্রিয় বহ্ছিপ ইদ্ধন জগতে শাস্তি কোথায়? 
কিছ্যু এই অনিত্য স*সাবে নিত্য পদার্থ কি কিছুই নাই , দেহপণ কবিয়াও 
কি প্রত শান্তি পাইব না ?--সিদ্ধার্থ চিস্তানলে দগ্ধ হহতে লাগিলেন। 
প্রথমে শান্বেৰ প্রতি তীহাব দৃষ্টি পতিত হহল। সিঞার্থ--বেদক্জ উপর্ক 
ও 'অলর্কেখ কাছে পেদ শিক্ষা কবিলেন, অঙাব পঞ্ডিতেব শিষাত্ব শ্বীকাব 
কবিয়া সমগ্র হিন্দু শাস্ব অধ্যয়ন কবিলেন। কিন্তু কৈ? তাহাব পিপাসা 
তো মিটিন না, আকাকজ্ষাব9 নিপুত্তি হইল না। অতৃপূ হৃদয়ে, সিদ্ধার্থ 
খাজ গৃহাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। 

বাজগৃহেখ সন্নিহিত কোনও তপোবনে কদ্রক খধিব আশ্রম ছিল। 
পিদ্ধার্থ ক্রকেব শিষা হহপেন। সেখানে যোগ শাস্্েব উপধেশ লাভ 
কবিধ! উকাবন্ব গ্রামে গিষা তপশ্তবণে প্রবত্ত হইলেন। এই সময়-_ 
কৌগিল্য প্রভৃতি পঞ্চ সন্ন্যাসী তাহাব শিষাত্ব গ্রহণ কবিল। পঞ্চ শিষ্য 
সহ সিদ্ধার্থ গয়াধামে উপস্থিত ভইলেন। 

পবিত্র গয়াধীমে এক বিশ।ল বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধার্থ মহাধ্যানে নিমগ্ন। 
শিষ্যগণ বীবাসনস্থ গুকবেবেব সেই খু আয়ত স্পন্দ বঠিত দেহ রক্ষা 
কবিতেছিল। এই ভাবে ষষ্টবর্ষ অতীত হইল, তবুও তাহাব চৈতন্ত হইল 
না। দুর দুবান্তব হইতে অসংখ্য নরনাবী সেই সখাধিমগ্র যহাপুরুষকে 
দেখিতে আদিল। সকলে সবিশ্ময়ে ঘেখিল কি অপূর্ব তাপস মুন্তি! 
ফুল্প বাঁজীব ব্ত পাণি যুগল অস্কোপবি টত্তান ভাবে স্থাপিত, জ্রভঙ্গ রহিত 
নিশ্চল, চক্ষু নাঁসাগ্রে নিবিষ্ট , সে দেহে জীবনেব চিহ্ন ও ছিল না। সে 
মৃন্তি যেন দৃষ্টি ক্ষোত বহিত জলধব কিন্বা তবঙ্গ ভঙ্গহাঁন মহাসাগব। 

সিদ্ধার্ধেব এই সমাধি অবস্থাব সাদৃশ্য কুমাবসম্তবে দ্বেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। যোগমগ্র মহাপুকষ দেখিলে, মন তাহাকে বেগ দিতে ছাড়ে না। 
মার (মদন) সিদ্ধার্থেব তপোধিদ্র কবিবাব জন্য মায়াকন্তাগণের সঙ্গে 


১২ ভা'ব্ন চিএ 


পবামর্শ ববিল। ভাব, ভাঁব, প্রলোভন, সম্মেভন, বধশীকবণ একে একে 
সমস্ত অস্ত্ই পরিত্যাগ কিল, কিন্ধ কিছুতেই কিছু হতল না। সে অপুর্ব 
সংগ্র(মে মাবেব সকণা শক্তি সিদ্ধাথেব মহাশক্তিব কাছে অপদস্থ হহুল। 
সিদ্ধার্থেব উপব লোকের শ্রদ্ধ।-শনি' শত গুণে বাঙল। 

ছয় বংসব পাব শিদ্ধার্পেব ধ্যান ভঙ্গ ভইল। অনাশাবে উাভাৰ 
শবীব এশ ছুর্বল হইয়াছিশ যে একধিন নধাতীবে পেডাইতে গিধা তিনি 
মুচ্ছিত হহয়]! পড়িয়া যান । সেই সময় স্জাত। নামী কোনও দয়াঁণতী 
মহিল! সিদ্দার্থেব শুক্রধা কবেশ ১, শুজাতাপ্রদত্ত পায়স ভক্ষণ কবিধা 
সিদ্ধ” সুস্ত ভন । 

এ »ান মনের বণে বাজকুমাবেব সেই স্থখলালিত কোমল অঙ্গে 
সকপ ৩প* ক অনাযাঁসে সম্শাছিল। অযাচিত জল ও চন্দ্রবশ্মি 
পাঁ ফাং রথ আবাব সমাধিমগ্ন ভইলেন। এইবাব তাহাব কাননা 
“স্থ *৯০ 1  তীভাব সমস্ত বাসন! নির্বাণ লাভ কবিল, সিদ্ধার্থ মুষ্ধিব 
পথ দেখিতে পাইলেন। আত্মাব স্ববপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া, বৈশাখী 
পুণিমায় সিদ্ধার্থ “বুদ্ধত্ব' লাভ কবিলেন। ক্রমে তাহাব ষঠী সংখ্যক 
শিষ্য জুটিল, জীবনুক্ত মহাপুক্ষ--শিষ্যসভ ধর্মপ্রচাব কাধ্যে-দেশে দেশে 
ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । 

ভাঁখতবাসী কঠোব শাস্ববদ্ধন হইতে মুক্ত ভইবাব চেষ্টা কবিভে- 
ছিল,__ঠিক সেই সমক্প তাহা্রেব শরবণবিববে সিদ্ধাথথেব অমূল্য উপদেশ 
প্রবেশ কবিল। সিদ্ধার্থেব নব ধর্ম__বেদপন্থীব অসম্পূর্ণত। দেখাইয়। 
দিয়া জগতৎবামী নবনাবীকে মুক্তিব প্রলোভনে আপনার কোলে তুলিয়৷ 
লইল। বুদ্ধদেব সকলকেই বুঝাইলেন__“ধম্মেণ বাহক অনুষ্ঠান, প্রাণ- 
শূন্য । প্রাত নাস *বিষা, মন্ত্র পড়িয়া, বেখী সাঞজাইয়া, পশ্ত বলি দিয়া, 
মানুষেব ধন্দরযাজনা হষ ন'। ধন্ম_-আর্থোৎকর্ষপাধনে, ধন্দ-_দয়াবৃত্তিব 
পবিচাঁলনে, সদ্দ্‌স্টি, সৎসঙ্কর্ন, স" বাক্য, সন্কাবহাব, সহুপায়ে জীবনধারণ, সৎ 


ধন্না তার বছধদেশ ১৩ 


চেষ্টা, সং্্মুন্টি, সমাক সমাধি, এই অষ্টবিধ উপাষেই মানব ধন্মপথে অগরপৰ 
হহতে পাবে” 

তখন ছাঁব্ঠব নগবে নগাব, গ্াহ গুভে ধ্বনিত ভল্ণ-_দমভিৎন। 
পবামা ধর্ম । বৃদ্ধত্বেব শিষাগণ নবীন উৎসাহে আযাধন্মে সডিত 
সংগ্রাম আবন্ত কবিল। সমাঞ্জে হুপস্থন পাঁডয়া গেল। বৌদ্ধপন্মীগণ 
দেশে খলিয়। বেভাঁঈতে লাগিল--**বেধ অভ্রান্তত নয়, অনাদিও নয়। 
দেখদেনীব উপাদনায় মুক্তিলাভ হয না। ঈশ্বব শ্বয়ং কর্ম্মফপেব ব্যতিক্রম 
কবিতে সমর্থ নচেন। ধন্ম-_-পবোপকাঁবে, ধর্ম-_-আঁশ*সায়।” 

এই মন্ত্রে মৃগ্ধ হইযা পতাভ শত সহত্র নবনাখী পৌদ্ধধন্ম গ্রভণ কবিঙে 
ল।গিল, প্রাচীন সনাতন ধন্ম পবিতণগ কবিয়। অনেকেই বুদ্ধদেবের শবণা- 
গত হইল। প্রবল পবাক্রম ভূপতিগণকেও বুদ্ধদেব স্বধন্মে দীক্ষিত 
কবিলেন। বাঁজা বিদ্বিণা নৌদ্ধ হইলেন, প্রজাবা বালণষ্টান্তেব অন্ুদবণ 
কবিল--সমস্ত আধ্্যাবর্তে বৌদ্ধপন্ম বদ্ধমূল হইয়। পড়িল। বুদ্ধশিষ্যগণ 
সমস্ত জগৎকে শূন্য পদ্দার্থে পবিণত কবিলেন। ভাবতে জীঁতিবিচাঁব 
তিবোহিত হইল । 

এইনাব বুদ্ধদেবেব পিতৃদর্শন কবিবাব ইচ্ছা! হইল। বহুকাল পবে, 
বৃদ্ধদ্বেব শৈশব স্বপ্প জভিত জন্মভূমি অভিমুখে যার! কবিলেন। সিদ্ধার্থেব 
আগমন সংবাদ পাই! নগবে তুমুল কোলাহল উথিত হইল। 

সন্ন্যাসীনেশে বুদ্ধদেব পুবি প্রবেশ কবিলেন। পুরমুখ দর্শনে শুদ্ধোদনেব 
পূর্বশৌক উলিয়! উঠিল। গৌপ! ছিন্নমুখ লতিকাব ন্যায় পতিব পদ- 
প্রান্তে লুটাইযা পড়িল। 'দিদ্ধার্থ_-সহধন্মিণীকে সাত্বনা কবিয়া বলি- 
লেন,_-"গোপা! আব কাদিও না, তুমি আমাব সহধশ্মিণী, আমার 
জীবনেব মহাব্রতে তুমি কি সহায় হইবে না?” 

শ্বামীব আজ্তায় গোপা! সন্ন্যাদিনী সাজিলেন। কোমল শিবীষ কুন্থনে 
পতত্রীব পদ সংস্থ্ হইল। গোপা _নিজহস্তে ভ্রমবরৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ 


১৪ জীন-চিত্র 


কলাপে জটা রচন| করিয়া, বিশীর্ণ বাহু'প্রকোষ্ঠে অক্ষর বধাঁধিলেন। 
তিণময় কাক্ধী, রত্র মেখলার স্থান অধিকার করিল। গোপা বসন ছাড়িয়! 
বন্ধল ধারণ করিলেন । রি 

সিদ্ধাসের সপ্তমপর্যীয় পৃত্রও পিতৃধর্থ্নে দীক্ষিত হইল। এই সময় 
ভগ্রন্বাস্থা শুদ্ধোদন প্রাণভ্যাগ করিলেন। তীহার মৃতার পর পুরবাপিনী 
রমণীগণ সন্্যাসগ্রণের সঙ্কল্প করিল । এই সকল রমণী লইয়া বুদ্ধদেব 
স্ত্রী ভিক্ষুণীর দল গঠিত করিলেন। গোপা! এই নারীদলের নেত্রী হই- 
লেন। 

পঞ্চ-চত্বারিংশ বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়া ধর্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব 
অশীতিতম বর্ষে পবা করিলেন । এইবার তিনি বুঝিলেন-_তীহাঁর 
কার্ধা শেষ হইয়াছে। দিদ্ধার্থ কুবীনগরে গমন করিয়া সমস্ত শিষাকে 
আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ধলিলেন_প্বৎসগণ ! 
আমার আসন্ন কাল উপস্থিত। আমার মৃতার পর ধর্ম ও নিয়ম যেন 
তোমাদের নেতা হয় 1* এ 

এ জগতে ইহাই তীগর শেষ উপদেশ। কৃণী নগরেই, সেই আদর্শ 
ব্রহ্মচারী, মানবের ক্ষুদ্র অহমিক! মন্ুষাত্বে পরিপুষ্ট করিয়া, ভক্তগণের 
অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন । | 

বুদ্ধদেব ভারতের গৌরব, ভারতের শিক্ষক। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার কীত্তিকাহিনী এখনও ভারতের নগরে, কাব্যে, পুরাণে, 
ইতিহাসে, তাত্রফলকে, শিলা লিপিতে, বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। 


ভগবান শঙ্করাচার্য 


[ শহরের জীবনী, সময় নিরূপণ, তদীয় 
ধন্মমত ও উপদেশ ] 


সে অনেক দিনেব কথা। বেদ পন্থাব বিবোধী উদাব সাম্য পপৌদ 
ধর্ম”-__-তখন বিরুত হইয়া পড়িয়াছিল। 

সিদ্ধার্থ গৌতম তীাহাঁব মহাসাধনাব শীলধন্মম হইতে ঈশ্ববকে নিবাঁ” 
রুত কবিয়াছিলেন, তাই জ্ঞ্ানজ্যোতিঃ সমজ্জল বৌদ্ধধশ্মেব ভিত্তিব মূল 
শিথিল হইয়াছিল, এতদিনে সেই স্ুুদাকণ কঠোবতাব ভীষণ প্রতিক্রিয়! 
আবস্ত হইল! সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচণিত হইল। ব্রাঙ্মণ কর্তৃক 
পবিগৃহীতা বেস্তা, “বধৃ”__সন্মান পাইয়া অবপ্তগণবতী অন্তঃপুবচাঁবিণী 
সাজিয়। ব্রাক্ষণীব মত সকলেব শ্রদ্ধাব পাত্রী হইলেন! সামান্ত প্রজা 
হইতে মহাবাঁজ| পর্যন্ত, সকলেই বিলাসে মগ্ন! বাজা মন্ত্রীব উপক 
বাজ কাধ্যেব ভাব দিযা, নিশ্চিন্ত মনে অন্তঃপুরেব কর্তব্য পালন 
কবিতে লাগিলেন । অপশাঁনেব ভয়ে, মনঃগীড়ায়, আত্মগোপনেৰ ছলে, 
অনেকেই “মাথা মৃডাইয়1” শ্রমণ সাজিতে লাগিল । মধুমাসে, মধুসখাব 
প্রতাপে, দক্ষিণ পবনে, বকুল সৌরভে, কুলবধূব বহুযত্বে পোষিত 
মান শিথিল হইয়! পড়িল; কন্মানি্ পুরুষ আলস্তপবতন্ত্র হইয়া! তরুণী 
ও বারুণীব সেবায় আত্ম সমর্পণ কবিল! ঘবে ঘবে নৃত্যগীত আর 
“মদনোতসব”। ম্বরং বাজ্যেশ্ববী, প্রাসাদের প্রমোদবনে--রক্াশোক 


১ * জীবন চিত্র 


তঞ্মূলে পুচ্গ চন্দন দানে কুস্ুমাধুধেব পা কবিঠে শিখিলেন | 
বৈখাগোব পভাবে নবনাবীব মনোবুত্তি অনেকটা চাঁপা ছিল, চবিত্রেব 
পে দঢতা বিলাসেখ ম্রাত ভাসিয়া গেল। সংস্কন্ত নাটক আর্দিবস 
প্রদান হইযা উঠিল। শৌদ্ধপন্তাব *সণ্যম শিক্ষা যথেচ্ছাচাবে পবিণত 
হইল । পবাশ্ত উচ্চ জলতায়_খপুচবিআর্থ প্রবৃ্থিকি সকলেই উপাঁসন! 
কখিতে ভাগিল। মানুষ, অন্বে বাভিবে এতদৃব দুনীতিি পবায়ণ হইয়া 
উঠিল, যে কাভাবো ঝুল বহল না শীল বহিলনা, পৌজ্ধ খাপাপিকেব 
নিগীক কপটাচাবে ধেশ কাপিতে লাগিল? প্রতিশহেব প্রার্ণ হইতে 
সবল! কলনাবাব মন্মভেধী অভিশাপ আব নিবীহ গৃহস্থেব বৃক ফাটা! হাঁহা- 
কাব উত্থিত তথা না স্তকতাবপ মণ্ডাশাপেব মহা প্রায়শ্চিত্ত আঁবস্ত ভইল | 

বৌদ্ধেবা লাতিন্ছদ মানিত না । পথমে এই ঘটনা লইয়া ব্রাহ্ষণ- 
সমাঙন্দে আন্দোলন উপন্সিত হইঈযান্ছল। তাহাখ পব, যখন ব্রাহ্গণেব। 
শুনিলেন_-ষে শ্দকে তাহাবা শান্মে অনপ্রিকাঁবী জ্ঞান কবিতেন-__ 
সেই শৃদ-সমাজে বৌদ্ধগণ অণলীলাক্রমে পবিরর শাস্ত্র প্রচগাব কবিতে 
বসিল, তগন তাহাঁবা আস্থিব হুইয়। পড়িণেন। সযত্ব-বচিত ভর্গম-শাস্ত্ 
দুর্গ মধ্য শদ সমাগত দেখিয়। ব্রাক্ষণ সমাজ মন্দ্নাহত হইল । ভাঁবতব্যাপী 
সমাজ বিপ্লীবেব ইহাই প্রথম হুত্রপাত। 

ঘোঁবতব পবিশ্রমেব পব, প্রাণী মাহেই যেমন কিছুকাঁল বিশ্রাম 
কবিয়া শক্ষি সঞ্চয় করিয়া লন, বৌদ্ধধন্মেব প্রশ্াবে, কিছুদিন মুতবৎ 
নৈশ্চষ্ট থাকিয়া, আরব্য সমাজও €*মনি ননশক্তি সঞ্চব কবিল। কুমাঁবিল 
ভট্ট প্রমথ নৈয়া়িক, দার্শনিক, মীমাংসক পঞণ্ডিতগণেব প্রবল উদ্যমে, 
হিন্দ্ম আবাব নুতন বেশে সাজয়া, বহু পৌদ্ধচন্ক অঙ্গে খাবণ কবিয়া 
মাথ! তুলিবাব উপক্রম করিল । 


*. “যজ।বণী' ও “মুচ্ছবটিব'- মে সঃযেব সম জ চিত্র। 


ভগণান শঙ্ক বাঁচান ১৪ 


ভাঁবভবাসী তখন বিষম বিধত। একপিকে বিদেশীব ভাবত প্রাবে 
শেখ উদ্ভোগ, অন্যদিকে বিধন্মীব প্রবল উৎপীভন ! কিন্তু বিদেশীব 
আক্রমণ অপেক্ষা, পিধঙ্সীব আন্রমণই তথন অধিকতব আশঙ্কাব কাৰণ 
₹ইঘা উঠিণ। সব্বত্য।ণী খ্াঙ্মন, ক্ষত্রিয়কে বাজ্যপালনেব ভাব দিয়!, 
নিজেব হশ্থে ধম্মপালনেখ ভাব লইযাছিলেন। এইবাব সেই ভাঁব- 
এছ ণেব যোগ্যতা দেখাইবাব শুভ অবসব উপস্থিত। পঞ্চনদরবাঁসী ক্ষত্রিয়- 
5৭--আস্ণাবণ কবিয়া বিদেশীব নুক্ধ দুষ্ট হঈতে ভাপতকে বক্ষা কবিবাব 
উঠ্ভাগ কাঁধণেছিশেন, এইবাৰ মগ, কানাকুঞ্জ প্রভৃতি নগবে বেদজ্ঞ 
বাক্ষণণ্ণ শাস্ব তন্গে লঈরা বিধম্মী বে'দ্ধ মত থগ্নে প্রস্তুত হইতে লাগিলে। 

ভাবত পঙ্গেব এই কেন্স্থলে-জাতীয় জীবনে এই সঙ্কটময় 
সন্ধিদ্ষেত্রে_-এক দৈবশপ্ক্ি সম্পন্ন মভাপুকষেব আবির্ভাব হইল । বৌদ্ধ- 
পস্ধব উচ্ছেদ সাধন কিয়! বিপন্ন হিন্দুধর্বকে বক্ষা কবিনাব জঙন্ত-ঠিক্‌ 
এই মময়ে ভগবান্‌ শঙ্ষবাচার্ধা জন্মগ্রহণ কখিলেন। 

অবতার অর্থে যদি যুগোপযোগী চবম উন্নতিব অবতাবণ হয়, তবে 
শঞ্তবাচাধ্য শঙ্কবের অবতাব ! এমন অদ্ুহ জীবনী, এমন আত্মোৎসর্গেব 
চবম আদর্শ, এমন অমানুষিক প্রতিভা বুঝি আব কোনও দেশে কেহ 
কখনও দেখে নাই । 
ইউবোপীয় প্রত্রতন্ববিদ্গণেব মতে শঙ্কবাচার্যা ৭৮৮ থুষ্টাবে প্রাছুভূতি 
যাছিলেন। আমাদের দেশেব কেহ কেহও এই মতাব্লম্বী। পাশ্চাত্য 
পাগ্ততিবা *শ্বেব মময় নিজপণ কবিতে গিয়া! যে মকল প্রমাণ প্রয়োগ 
কিস1৮ছন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্বলেরকটাই প্রধান-_. 

“নিধিনাগে ভবহ্নযবধে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ | 
কল্যবে চন্দ্রনেত্রাঙ্ক ৰহ্তাব্দ শিবতামগাৎ ॥” 


এই প্নিধিনাগে ভবন্থাব্দে” অর্থে ৩৮৮৯ কল্যব বুঝায়। স্ুতবাং 
ইতা ৭৮৮ খুঃ অবই বটে। কিন্তু শঙ্কবাচার্যা প্রতিষ্ঠিত "গাব্দামঠে” 


হই 


১৮ জীবন-চিত্র। 


আছীার্যপবম্পবায় যে তালিক। পাওয়া যার, তাহাতে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যোর 
জীবনের ঘটনাবলী সমস্তই লেখা আছে। প্র তালিকার মতে-_প্যুধিঠির- 
শকে ২৬৩১ বৈশাখ শুরু পঞ্চম্যাৎ শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।” এই যুধিষ্ঠির 
শক-কল্যব্দেরই নামাস্তর মাত্র, কেবল ৬৫৩ বৎসরের পার্থকা। অতএব 
শঙ্কর ২৬৩১ কলাব্দে অর্থাৎ খুষ্টজন্মের ৯৬৯ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়! 
ছিলেন। এমন জীবস্ত প্রমাণকে অগ্রাহ্থ কবিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ' 
কেন যে তাহাদেব আনুমানিক প্রমাণের বলে শঙ্করের আবর্ভাব কাল 
নিবপণ করিয়াছেন, তাহ! আমাদের বুদ্ধির অগমা | 
(২) 

সে দিন ভূত চতুর্দশী । বারিকল্লেল মুখর! নর্ম্দার পুণ্য পুলিনে, 
এক প্রগাঢ় জনতাময় শিবমন্দিরে, অনেক রমণী একত্রিত হইয়াছিল । 

সকলেই শিবপুজ! কিয়! জন্মসার্থক করিতে আস্য়াছিল, নারীগণ 
শঙ্করের চরণে আপনাপন অভীষ্ট কামন! কবিতেছিল। পুরোহিত ভক্তের 
শ্রদ্ধার উপহার দেখপর্দে নিবেদন করিতেছিলেন। সোপানোপরি 
ঈড়াইয়। এক অপামান্ত স্ন্দরী--অটল 'মাগ্রহে পুজা দ্বেখিতেছিলেন । 

ক্রমে পুজা শেষ হুইল, সমাগত রমণীগণ শঙ্কবের কাছে মনোমত 
বর প্রার্থনা কবিয়া একে একে মন্দির হইতে নিক্রান্ত হইলেন। সেই 
অসামান্ত সুন্দরী তখনও দাঁড়াইয়া আছেন দ্েখির! পুবোহিত জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--পকগো ! সকলেই চলিয়া গেল, তুমি যে গেলে না? 
তোমার কি পুজা হয় নাই ?” পুবোঠিতের কথায় রমণীর চমক ভাঙ্গিল, 
রমণী বস্ত্র প্রান্ত হইতে কতকগুলি বিল্বপত্র বাহির করিয়া শিবের চরণে 
উপহার দিলেন। পুরোহিত বলিলেন,_-“তোমার যদি কিছু কামনা 
থাকে, এই বেল! ঠাকুরকে বল। ত্বামি এখনই মন্দিরের দ্বারবন্ধ করিয়া! 
চলিয়া! যাইব ।» রমণী বপিলেন,--*আমি আর কি চাহিব প্রভে। ! 
আমি শিবের মত সন্তান চাই,--ঠাকুর কি আমাব প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন 1” 


ভগবান শঙ্কবাচাধ্য। ১৪ 


ঠিক সেই সময় মন্দিবাধিষ্ঠিত পাষাণময় লিঙগসুন্তি কা উঠিল। 
পুবোহিত সবিশ্ময়ে দেখিলেন,_বিগ্রহ তইতে এক অপুর্ব জোতিঃ 
বহির্গত হইয়া সেই সাক্ষাৎ কোমলতা ও পবিভ্রতাৰ জীবন্ত প্রতিম! 
বমণীব চাক অঙ্গে ষেন তাডতপ্রবাহে বহিয় গেল! বমণী ভূতাবিষ্টেব মত 
ভয়চকিত দ্রুতপদে মন্দিবেব সে'পান অতিক্রম কবিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইলেন। তীহাঁব জঙ্গিণীবা অনেক পূর্বেই বাটী চলিয়। গিয়।ছিল। 
বম্ণী একাকনীই বাটা চলিলেন। তখন ধুসবাঞ্চল1 সন্ধ্যা সুন্দবী, 
উজ্জল তাবকাব টাপ পবিয়া ঘধীবে ধীবে ধখাতলে নামিঠেছিলেন। 
বমণী আব বিলম্ব কবিলেন না, সাহসে ভব করিয়া চলিলেন। সেই 
তকচ্ছাপনা ঘন জনমানধশূন্ঠ নিস্থন্ধ অল্পষ্ট গ্রান্যপথে-তাহ।কে ভবস! 
দিবা আব কেছই ছিল ন|। 
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বমণীব নাম_-নিশিষ্টাদেবী। তীঙ্াব বাট়ী কেবল প্রদেশে চির 
গ্রামে। বাটাতে বমণী একাকিনীই থাকিতেন, দ্বিতীয় অভিভাবক 
কেহই ছ্িল না। স্বামী আছেন, কিন্তু জ্ঞাতি বিসম্বাদে বিভ্রত হইয়। 
মনেব তঃখে তিনি বিদেশবাসী। 

শঙ্কব বিশিষ্টাব প্রীর্থন! শুনিযাঁছিলেন। অল্পদিনেব মধ্যেই বিশিষ্টাব 
গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। স্বামী বাটীতে নাই, নিশিষ্টাকে সন্তান 
সম্ভাবিতা বুঝিয় প্রতিবেশিনীগণ কাণাঘুষ। আবস্ত করিল। কেহ কেহ 
ম্পৃটত;ই সেই উন্মুক্ত নীলাম্ববেব স্তাক্প নিশ্মীপ চবিত্রে কলঙ্ক আবোপণ 
কবিয়| বিশিষ্তাকে দ্বণ! কধিতে লাঁগিল। 

পত্ধীব গর্ভসংবাঁদ শ্রবণে, ব্রাহ্মণ হুষ্টমনে বাটা আফিলেন। “পঞ্চামুত” 
*দোহদ'--নিয়মকর্মা সমস্তই হইল। প্রতিবেশিনীগণেব অলহা বিজ্রপ 
ব্যঙ্লের মধ্যে, মিথ্যা কলছ্ছে মর্মব্যধিতা৷ বিশিষ্টা, পুণ্যাহ নৈশীখেল্স ষ্ঠ 


২০ জীবন-চিত্র 


শুনল পঞ্চমী তিথিতে এক সর্ধবস্থলক্ষণাক্রান্ত সর্বাঙনুন্দব পুত্র প্রসব 
কবিলেন। সন্তান পাঁইয়। স্বামী স্ত্রীর আব আনন্দেব সীমা বহিল না। 
বযথাবিধি জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইল । স্থতিকাগুহেই সেই ক্ষুদ্র শিশুব ক্ষুদ্র 
মুখখানিতে কি এক শাশ্বত ধ্যান ধাবণাব অন্তমুর্থী ভাব--অপাথিব 
সৌন্দধ্যে সগৌবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ৷ ব্রাহ্মণ বুঝিলেন - এই শিশু 
হইতেই একদিন ত্বাহাখ ঝংশের গৌববভাতি ভবিষ্যতেব প্রসন্ন আকাশে 
_-বিপুল উল্লাসে প্রদীপ্ত হইব উঠিবে। শঙ্কবেব প্রসারে পুজ্রেব জন্ম, 
ব্রাঙ্গণ পশঙ্কর” নামেই নবকুমাবেব নামকবণ কবিলেন । 

যথাসময়ে শহ্কবের জন্মপত্রিক প্রস্তুত হইল, ব্রাঙ্গণ দেখিলেন-_পুত্রেব 
পরমায়ু অষ্টমবর্ষ পত্যন্ত ! বাত্যাবিতাঁড়ত বেতসেব স্তায় দম্পতীব হৃদয় 
কাপিয়! উঠিল। জ্যোতিষীগণ-_গ্রহশান্তিব ব্যবস্থা করিলেন । 


মহা পুদ্ধষগণেব বালালীলা প্রায়ই অলৌকিক ঘ»নাময়ী হইয়া থাকে । 
শঙ্করাচাধ্য অতি শৈশবেই অলোকসামান্ত প্রতিভাব পবিচয় দিয়াছিপেন। 
একবৎসর বয়সে তাহার বর্ণ পরিচয় হয়, ছুই বসব বয়সে মাতৃমুখে 
পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিয়া, পুবাণ পাঠে তীহাব আগ্রহ জন্মে। তৃতীয় বর্ষে 
পদার্পণ করিয়া শঙ্কব পিতাব কাছে শাস্ত্রপাঠ আবন্ত কবেন। এই তৃতী্র 
বৎসর বয়সের সময়েই শঙ্কবেব পিতৃবিগজোগ হয়। 


(৪ ১ 


পতিবিয়োগে বিশিষ্টাদেবী বড়ই বিপদে পড়িলেন। আশ্রয় তরুহীন 
লতিকার মত তাহার জীবন শক্কটসম্কুল হুইয়। পড়িল। প্রতিবেশীদের 
সকল ছেলের চেয়ে শঙ্কর মেধাবী, অনেকেরই তাহাতে হিংসা হইল। 
পরশ্রীকাতর জ্ঞাতি শক্রগণ সুযোগ বুঝিয়া বিধবার বিপক্ষে দাড়াইলেন। 
শঙ্করের মুখ চাহিয়া অনাথা সকল উৎপীড়ন সহ করিতে লাগিলেন । 


টি 
ভগখান্‌ শন্কবাঁচার্যয এ ৩১2১2, টি 
£ি 


০1৮5%৯৮৭ 


,বিশিষ্টা জানিতেন_-তিনি বমণী, সহিষ্ুতাই রমণীর রস ররদর্মী জননীর, 
জাতি, জগতে তাই রমণীব কর্তৃব্যই দর্বাপেক্ষ। গুরুতর |, ০৮ 
এদিকে পুবাণাদি শান্ত্র পাঠ কবিয়৷ শঙ্কবের ্ানবিণান। আর্ট 
গ্রবলভাব ধাবণ করিল। বালক বেদপাঠেব জন্য বড়ই ব্যাকুল-হইলের্ন। 
কিন্তু যক্ঞন্ত্র ধাবণ না কবিলে তো বেদপাঁঠে অধিকাব জন্মিবে না। শঙ্কব 
বিশিষ্টাকে মনেব কথা জানাইলেন। বিশিষ্ট! শঙ্কবের উপনয়নের উদ্ভোগ 
কবিতে লাগিলেন। যেখানে যত আত্মীয় ছিল, অভাগিনী একে একে 
সকলেরই শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু হায়! কেহই অনাথাব কাতরোক্তিতে 
কর্ণপাত করিল না। সকলেই বপিল,__দ্তুমি সমাজপতিতা, তোমার 
সাহায্য করিয়া কে পতিত হইবে?” সমগ্র কেরলগ্রদেশে--অসংখ্য 
ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহার € প্রাণ অনাথার দুঃখে করুণার্্ হইল না। 
এই সময় শঙ্কর একদিন শৈশব সহচরগণের সঙ্গে খেল! করিতে 
ছিলেন। এক বিশাল প্রান্তবে, মৃত্তিকান্তপের উপর শুষ্ক পত্র সঞ্চয় 
করিয়া বালকগণ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল। অগ্নির উত্তাপে 
সহমা সেই মৃত্তিকাঁব শু,প হইতে এক মহীসর্প বহির্গত হইল। দংশনের 
ভয়ে বালকগণ পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় শঙ্কর ক্ষিগ্রহন্তে 
সেই উর্দফণ বিষধরকে ধরিয়৷ দুবে নিক্ষেপ করিলেন। বালকগণ 
আবাব খেলায় মাতিল। 
একজন পথিক দূরে ফড়াইয়! এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। শঙ্করের 
সাহস দেখিয়। তিনি মুগ্ধ হইলেন, শঙ্করকে একটু তিরস্কারও করিঞ্জেন। 
বলিলেন,--“বালক! এমন কাজ কখনও করিও না, সাপটা যদ্দি 
কামড়াইত তখন কি করিতে 1” 
শঙ্কর উত্তর দিলেন,--দ্পাপ কামড়াঁইলে আমি অবশ্ঠই মরিতাম, কিন্ত 
আমার এই সঙ্গীগণ সকলেই ত পরিত্রাণ পাইত। আপনার প্রাণ 
দিল যদি অপরের গ্রাণরক্ষ! হয় সে কাজ কর! কি ভাল নয়?* 


২২ জীবন-চিন্ত 


বালকেব যুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথ শুনিয়া পথিক অবাক্‌ হইলেন, 
শহ্কবের পরিচয়ও লইলেন। খেলা সাঙ্গ হইলে বালকগণ বাটা ফিরিল। 
পথিক শঙ্কবের সঙ্গে বাটাতে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্টাকে বলিলেন,__“মা ! 
আমি একজন শাস্ত্জ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি তোমাব শঙ্কবের কণ্ঠে ষজ্ঞস্ত্র পরাইয়া 
দিব। আমি একাই হোতা, আঁচার্ধা ও তন্ত্রধারক হইব ।” বিধবাঁব প্রাণ 
কতজ্ঞতায় ভরিয়া! উঠিল। তিনি ভক্তিভবে আগন্তকেব পদ্ধূলি লইলেন। 

কল্যব্বের ২৬৩৬ শকে, চৈত্র মাঁসেব শুরু নবমী তিথিতে শঙ্করের 
উপনয়ন হইল। পথিক নিজে সমাজপতিত হইকাও শঙ্করের বেদীধ্যয়নের 
পথ উন্মুক্ত করিয়! দিলেন। ৃ 

সেই সময় গোবিন্দ স্বামী নামক একজন বেদপাবগ ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
শঙ্কর সেই মহাপ্রাণ গোবিন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শঙ্কবেব 
একাগ্রগামী শরের মত শ্মরণশক্তি দেখিয়া, গোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন-_ 
এই ক্ষুদ্রবীজই অচিবে শাখাপত্র-বহুল বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইবে। 

আচার্যোর অনুমান ব্যর্থ হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই বেদ রহস্তেব 
মণ্্ম বুঝিয়া শঙ্কর ব্রন্মদ্বৈত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শঙ্করের ধারণা 
জন্মিল-_সংসারাপেক্ষা সন্নযাসধন্খাই শ্রেষ্ঠ। সন্্যাসী হইয়া তাহাকে 
সংপারবাসী নরনারীর মুক্তিপথ (খাইয়া দ্বিতে হইবে। 

এই সময় আর একটী আশ্চর্য ঘটন! ঘটিপ। একদিন শঙ্কর জননী 
সঙ্গে নগ্মায় ল্ান করিতে গেলেন, কিন্ত জলে নামিবামাত্র এক ভীষণমুত্তি 
কুস্ডীর আসিয়া শঙ্করকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন। বিশিষ্টার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনিও কীদিতে 
লাগিলেন। ঘাটে তখন অনেক লোক নান করিতেছিল, শঙ্করকে 
উদ্ধার করিতে কেহই অগ্রপর হইল না উন্মার্দিনী বিশিষ্টা--আঁপনিই 
জলে বাপ দিলেন, কুস্তীর তখন শহরকে গভীর জলে লইয়৷ গিয়ছিল। 
শঙ্কর মাতাকে বলিলেন,_-প্মা ! কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? আজ 


ভগবান্‌ এন্কব।চার্ধ্য ২৩ 


আমার নিশ্চয় মৃত্যু । আমার পরমাধু ৮ বৎসর মাত্র, আজ্প মেই অষ্টম 
বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে ।» ৃ 

বিশিষ্টা, উন্মা্দিনীব মত চীৎকার কবিয়! বলিল,-__”কে আছ, আমাব 
শহ্কবকে রক্ষ] কব, আমাব প্রাণ লইয়া! আমার শঙ্গবকে রক্ষা কর,--৮ 
কুম্তীরের মুখে যাইতে কেহই অগ্রসর হইল না। শঙ্কবকে জলমগ্ প্রায় 
দেগিয়। বিশিষ্ট আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,_-ভগবান্‌! আর কি 
কোনও উপায় নাই 1” নদীপুলিন হইতে সহস৷ কয বলিয় উঠিল-_. 
“উপায় আছে। যদি তুমি শঙ্কবকে সন্নাদ ধর্মে অনুমতি দিতে পার, 
শঙ্কর কুন্তীরগ্রাস হুইতে মুক্তি পাইবে ।* বিশিষ্টা বলিলেন --*শঙ্কর 
পদন্ন্যাসী হউক, তবু তো সে আমার বীচিয়া থাকিবে, তাহাই আমার 
সা্বনা। শক্বত্র সন্ন্যাী হউক-_আমি অনুমতি দিতেছি ।” 

তখনই দেই ভটগ্লাবিনী নর্খ্ণার চঞ্চল বঙ্গ আরও চঞ্চল হইয় 
উঠিল, একটা তরঙ্গের স্রোত আসিয়া শঙ্কবকে কুলে তুলিয়া! দিল । বিশিষ্টা 
হারানিধিকে কোলে লইরা গৃহে আপিলেন। 

২৬৩৯ রুল্যাব্ কার্তিকের শুরু একাদশী তিথিতে মাতৃপদরেণু বাইয়া, 
আচাধ্যের অনুমতিক্রমে শঙ্কর কাশীধাত্রা করিলেন। বিশিষ্ট বারণ 
করিলেন না-কেবল মন্দ শোঁণিতের মত ছুই বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু অভাগিনী 
মাতৃত্বদয়ের নিদারুণ বেদন! জানাইল। পুণ্যভূমি জন্মভূমির শস্ত-শীতল 
ক্রোড় হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে আপনার আমন পাতিয়! লইবার 
জন্য -শন্কর যে আবসরের অন্বেষণ করিতেছিলেন, এতদিনে তাহার লে 
অভিলাষ পূর্ণ হইল। বালক শঙ্কর একাকী-_সেই যৌদ্ধ-প্লাবিত ভারত- 
বর্ষে, দেশব্যাপী বদ্ধমূল কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে দাড়াইযা, আপনার কর্মক্ষেত্র 
অভিমুখে অগ্রগর হইলেন। 

। বিশ্বেশ্বরের লীলাতূমি বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়! শঙ্কর প্রথযেই 
*ন্প্রেকূর্ণিক! ঘাটে স্বান করিলেন, দ্বান করিয়া বিশবেশ্বর ও কারণুর্ণার 


২৪ জীবন চিত্র 


মন্দিখাভিমুগে চলিলেন। এই সময় এক বীভৎসমূত্তি দ্বণিত চগ্ডাল 
তাভাৰ পথ/বাধ কবিল। চগ্ডালেব সঙ্গে চাবিটা কুঝুব, পাছে চগ্ডাল ও 
কুক্কুবম্পর্শ অশুচি হইতে হয়, এই ভয়ে শঙ্কব চগুালকে সরিয়া যাইতে 
বলিলেন। কিন্তু চণগ্ডাল পথ ছাডিল নাঁ। নীচ ন্যক্তিব স্পর্ধা দেখিয়! 
শহ্কব ত্ুদ্ধ হইলেন। সন্নাপীব সেই বিশাল চক্ষুদ্ঘয় মধ্যাহ্ন মার্ভগ্ডেব মত 
দীপ্ত পভায় জলিয়া উঠিল। তখন চগ্ডাল আচীর্ধ্যকে বলিল,_-প্তুমি না 
তত্বজ্ঞানী? তুমি আমায় অপবিত্র ভানিতেছ ; ত্রহ্গবস্তব আবাব ভেদ- 
জ্ঞান কি?” একি। নীচ চগ্ডালেব মুখে বেদনির্ণীত তন্বকথা। 
ষডদর্শনেব বিপুল আয়তনেব মধ্যে শঙ্কব যে উপদেশ পান নাই, একটীমাত্র 
মুখেব কথায় এক মূর্খ সেই মহ! সমস্তাব পুবণ কবিয়া দিল। শঙ্কব 
আব থাঁকিতে পাবিলেন ন1, ভা বমুগ্ধহ্ৃধয়ে--আপনাব সমস্ত খিগ্ভাভিমান, 
জ্তানগবিমা, ধর্মাহঙ্কাব বিসর্জন দিয়া, দেই চগ্ডালবেশী লোকপাবনী 
মুর্তি পদতলে পতিত হইলেন! শঙ্কবেব ভেদজ্ঞান ঘুচিয়া গেল। চগ্ডাল 
শিবমূর্তি ধাবণ কবিয়। শঙ্কবকে আলিঙ্গন কবিলেন। চগ্ডাল-সহচর 
কুদধুর চতুষ্টর্ও চতুর্বেদে পবিণত হইল। ভগবান্‌ শঙ্কবেব উপদেশে, 
আঁচার্ধ্য পঙ্কব-_অদ্বৈত মত প্রচাবে উদ্ভোগী হইলেন । 

শঙ্কব দেখিলেন, কাশীতে বৌদ্ধধর্দেব প্রবল প্রতাপে হিন্দুধশ্ম বড় 
সন্কুচিত হয়! পড়িয়াছে । বৌদ্ধধর্ম হিন্দুব “কর্্মফল-বাঁদ” "অদৃষ্টবাদ” 
ও "জন্মাস্তব-বাঁদ্” আত্মগাৎ কবিদাঁছিল, কিন্তু হিন্দুব পক্রিয়াকাণ্ড” “বেদ” 
ও “পবমাত্ম তত্ব” উপেক্ষায় পরিত্যাগ কবিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্েৰ অবস্থা 
দেখিষা শঙ্কব এ বহন্ত বুঝিয়া লইলেন। তিনি গুগগ্রাহী ছিলেন,-- 
তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন_-বৌদ্ধধন্মেব প্রধান গুণ, উহা! সহজবোধ্য, 
হিন্দুধন্্বেব মত জটিল ও আপাততঃ বৈষমা সমর্থক নহে। এই গুণেই 
ভাবত বৌদ্ধধর্থেব চিত্তকর্ষী ওঁার্ধয ভূপিয়াছিল। শন্ধব দেখিলে 
দ্বর্থপবতাব কপট ব্যাখ্যা শান্ত্রমন্ম মাচ্ছন্ন। কেহই তাহ। রবি 
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পাবিতেছে না। বৌদ্ধ শ্রমণগণ যে সকল দর্শন শাস্ত্রের স্থট্টি করিয়াছিল, 
ক্রিয়াকা'গু-পরায়ণ ব্রাঙ্গণগণ সহজে তাহা! খগ্ডন করিতে পাঁরিতেছেন 
না। ব্রাহ্মণের অনন্ত বত প্রস্থ প্রতিভা তখন একেবাবেই অবনত হইয়া 
পড়িয়াছিল। ভাবত হইতে তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্গচর্য্য ও পরমার্থ চিন্তা লুপ্ত 
হইয়া গিয়াহিল। কিন্তু তবুও হিন্দুধর্মের এত অধিক প্রভাব যে 
কিঞ্চিদধিক সহজ বৎসর ধবিয়া বিবাদসংঘর্ষ সহা করিয়া, বৌদ্ধধর্মের 
তুমুল তবঙ্গ সংঘাতেও তাহ! ভারত হুইতে একেবাবেই তিরোহিত হয় 
নাই। 

যেখানে বৌদ্ধধর্ম্েৰ গগনম্পর্শা বিজয় নিশান সগর্কে উড়িতেছিল, 
শঙ্কর দেই পতাকামূলে দ্গ্ডায়মান হইয়া আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া 
লইলেন। সে কর্তব্য--*উচ্ছেঘমাধন, বৈদিক ধর্ম পুনঃ স্থাপন”-_-কিস্ত 
ইভাব পূর্বে আরও একটা গুরুতর কাজ তাঁহাকে করিতে হইবে, 
দার্শনিক মীমাংসক, নৈয়ানিক, ভার্কিক, নাস্তিক সকলকেই ্বমতে 
আনিতে হইবে । শঙ্কবের এই মহাব্রতে কাবেরী তটস্থিত চৌল দেশবাসী 
সনন্দন হস্তামলক, প্রতর্দন প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণ তীহার সহায় ও সহচর 
হইলেন। তখন বারাণসী প্রতিধ্বনিত করিয়া-_-“তত্বমসি* মহামন্তর 
উচ্চারিত হইল। শঙ্করের অদ্ত.ত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, অনেকেই তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল । 

এই সময় শঙ্করের জননীর মৃত্যু হয়। সংসারের যেটুকু শেষবন্ধন 
ছিল, সেটুকু ছিন্ন হইল। শঙ্কর সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে আপনাকে 
ছাড়িয়া দিয়া, ধর্প্রচারে আত্মসমর্পণ করিলেন। শঙ্করের শিষাগণ 
গুরুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, কাণ্যকুজ-_ প্রয়াগ বারাণসী সমস্ত 
গ্রদ্েশে অদ্বৈত মত প্রচার করিতে লাগিলেন। লোক সর্বজ্ঞ” বলিয়া 
শর্বরের পুর্জ! করিতে লাগিল। অনেক রাজাও শঙ্করকে গুরুপদদে বরণ 
ক্রাযান। 
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অনেকেই বলেন--শঙ্কব অধৈতবাঁদী হইয়াও শৈব মতেব গ্রচীবক 
ছিলেন। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া, বাধ্য হইয়াও তাহাকে 
এ পথ অবলম্বন কবিতে হইয়াছিল। সমগ্র ভাবতে তখন ধ্যানমগ্ন 
ব্বমত্তি প্রতিষ্ঠিত, শঙ্কণ সেই প্ধানমগ্র বুদমূর্তিকে” যোগমগ্ন শিবমূর্তিতে 
গবিণত কবিলেন। বৌদ্ধবি্াবে শিবমন্দিব স্থাপিত হ্হল। শঙ্কর 
বদ্ধপন্রী ভিক্ষুণী গোপা সন্যাসিণী মূর্তি--গৌবীবপে শিবমূর্তিব বামভাগে 
বসাইয়৷ দিলেন, লোকে বুদ্ধ ও গোপাকে ভুলিয়া হবপার্ধতীব জ্যোতি্্ধী 
গ্রতিমাকে প্রাণেব ভক্তি দিয় শ্রদ্ধা কবিতে শিখিল। 

এই সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কুমাবিল ভট্ট নাঁমক এক মৈথিল 
্রাঙ্মণ ছিলেন। ইনি অসাধাবণ পণ্ডিত, অধর্মাচাব ও অনাচাব হইতে 
দেশকে বক্ষ! কবিবাব জন্য বৌদ্ধধন্মেব বিকদ্ধে ইনিই প্রথমে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন। শঙ্গবেব নিকটে, এই মীমাংসক কুমাবিল ভট্ট তরকযুদধ 
পবাজিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী বাজা প্রজা সকলেই অদৈতবাঁদী 
হয়৷ পডিলেন। নৃপতিধর্গেব পৃষ্ঠপোষকতায় শঙ্কব দি্থিজয়ে বহির্গত 
হইলেন। 

মাহ্ষ্যতি পুবে মণ্ডন মিশ্র নামক আব এক মহাপপ্তিত ছিলেন। 
মগ্ডন মিশ্র কর্মীকাণ্ডেব প্রবর্তক, তাহার বিশ্বা ছিল--কলিতে সন্ন্যাস 
গ্রহণ মহাপাপ, কর্ম হইতেই জীবেব মুক্তি হয়। শঙ্কব দেখিলেন মণ্ডন 
মিএরকে বশীভূত কবিতে না পাবিলে "অদ্বৈত মত গ্রচাব” সম্পূর্ণ হয় না। 
মণ্তন মিশ্র সন্যাসী সম্প্রদাকে ত্বণা কবিতেন। মণডন মিশ্র মন্নাঁস 
আশ্রম গ্রহণ না কবিলে জ্ঞানকাগ্ড প্রতিষ্ঠ। লাভ কবিতে পাঁবিবে না। 

শঙ্কব সশিষ্য মওনমিশ্রেব উদ্দেশে মাহ্ষযতী পুব যাত্রা কবিলেন। 

সেদিন মণ্ডনেব পিতৃশ্রাদ্ধ। ঘটনাচক্রে শঙ্কবও মাহ্ষ্যেতিপুবে 
উপস্থিত হইলেন। মিশ্র বড় গাকা লোক, পাছে পিতৃকর্ষেব কোমও 
বিদ্ব সংঘটন হয়, সেই ভয়ে তিনি বাটাব দ্বাববন্ধ কবিয়া পিতৃশ্ান্ধ করির্ডে 
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২ ছিলেন। শঙ্কবও ছাভিবাঁব পাত্র নহেন, মিশ্রেব মনৌভাব বুঝিয়। শঙ্কব 
প্রাচীব উল্লজ্ঘন কবিয় মিশ্র ঠাকুবেব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ- 
ক্ষেত্রে সন্নযাসীব আবির্ভীব অমঙগলম্চক, স্তবাং এই মুগ্ডিতশিবঃ 
সন্যাসীব অতকিত আগমনে উপ্রস্বভাব মিশ্র বিন্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। 
উভয়ে বীতিঘত বাগযুদ্ধ আবন্ত হইল। মিশ্র বলিলেন,_-“কম্মকাঁওই 
মুক্তিব পথ”, শঙ্কব বলিলেন,-*জ্ঞানকাণ্ডই উৎকৃষ্ঠ*। এই তর্কযুদ্ধে 
শঙ্কব মিশ্রেব বিুষী পত্রী উন্চয় ভাঁবতী দেবীকে মধ্যস্থ মানিলেন। শ্থিৰ 
হইল যদি মিশ্র পবাঞজিত হ'ন-তীহাকে সন্ন্যাস ছাড়িয়া আবাব সংসাঁবে 
গ্রবেশ কবিতে হইবে। 

বিচাবে মিশ্রেব পবাঁজয় হইল। অনুতপ্ত মিশ্র জ্ঞানকাণ্ডেব প্রশংসা 
কবিয়! শঙ্কবকে গুক বলিষা শ্বীকাব কবিলেন। শঙ্কবেব জয়ধবনিতে 
মাহ্ষ্যেতী পুব প্রতিধ্বনিত হইল। মিশ্র দণ্ড কমণুলু লইয়া সন্ন্যাসী 
সাজিলেন। স্বামী গুহ পবিত্যাগ কবিতেছেন, মিশ্রেব সাধবী পত্রীব তাহ 
সহা হইল না। তিনি শঙ্কবকে বলিলেন,_দস্ত্রী স্বামীব অর্ধাঙ্গিনী, আমা 
স্বামী পবাঁজিত হইলেও তীহার অর্ধাঙ্গ এখনও অপবাঁজিত; আমার 
বিচাবে পবাঁজিত কবিতে না পাঁবিলে, ভূমি আমাব স্বামীকে লইয়া 
বাইতে পাবিবে না।” শঙ্কবও সতীব কথা৷ ঠেলিতে পাঁবিলেন না। 

দিশ্বিজয শঙ্কব আজ বড বিপন্ন, সন্ন্যাসী হইয়! আজ তাঁহাকে রমণীব 
সঙ্গে বিচাঁব কবিতে হইবে! অনা কেহ হইলে, সন্নাসীব "ন্ত্রীলোকের 
সহিত কথোপকথন নিঘিদ্ধ* বলিয়া মিশ্রপত্বীকে নিবস্ত কবিতে পাৰি- 
তেন। শঙ্কব তাহ! পাঁবিলেন না। যিনি বিশ্বপুজ্য ব্রাহ্মণ হইয়। 
চগ্ডালেব চবণে আকুলতায় অশ্রু ঢালিয়া আপনাব ভেদবুদ্ধি ও আমিত্থেৰ 
জভিমান বিসর্জন দিয়াছিলেন, সেই মহা পুকষের অসস্ীর্ণ হৃদয়ে কি শ্রী- 
পুর্নীষেব ভেদজ্ঞান স্থান পায়? শঙ্কব বিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন। এই- 
এখানই শঙ্কবের শন্কবন্ব। মহতের মহত্ব। 


২৮ জীবন চিত্র 


মিশ্র-পত্বী প্রশ্ন করিলেন,-_“কামকলা কর প্রকাঁব? তাহাদেব আঁধাঁবই 
বাকি?” সন্গাসীব প্রতি সংসারিণীব কি অপুর্ব প্রশ্ন! এইবপ পূর্ব্ব- 
পথের স্থ্টি না করিলে কি বিশ্বজয়ী শঙ্করকে পরাজিত করা যায়? শঙ্কব 
ব্যাকুল হইয়া এক মাসের সময় চাহিলেন, বলিলেন--পগৃহধন্ম্ে আমি 
অনধিকারী, দেবি! আমি রতি শাস্ত্রের রহস্ত জানিয়। আসিয়। তোমার 
প্রশ্নের উত্তর দ্বিব।” 

শঙ্কর_-যোগবলে অমরক নৃপতির মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন ; শিষ্য- 
গণ পর্বতগুহায় তাহার পরিত্যক্ত দেশ সযত্বে রক্ষা করিতে লাগিল । 
রাজদেহ ধারণ করিয়া, শঙ্কর রতি-রহন্ত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
রাঁজ-সংসারের বিলাঁস-সুখ প্রশখর্ষের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াও-_ শঙ্কর 
কেমন উদাসীন ! সুন্দবীব স্থকোমল স্পর্শে--সে শরীরে তো শিহরণ 
উপস্থিত হয় না। তরুণীর ঈষচ্চঞ্চল কটাক্ষে শঙ্কব তো ব্যথিত হয় ন1! 
রাজমহিষীগণ রাজার এইরূপ ব্যবহারে ছঃখিত, পুববাসিগণ ও বিরক্ত । 

এদিকে নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়! গিয়াছে, তবুও গুরুদেব প্রত্যাবর্তন 
করিলেন না। শঙ্কবের শিষ্গণ উদ্বিগ্ন হইলেন। নিভৃতে রক্ষিত 
শঙ্করের শবদেহও বিকৃত হইয়া আসিতেছিল। শিষ্যগণ পরামর্শ করিয়! 
অমরক রাজার ভবনে উপস্থিত হইল, দ্বেখিল,--সেই নিল্রিপ্ত সন্াসী 
রমণীকুলে পরিবৃত হইয়া মদনোদ্দীপক সঙ্গীত শুনিতেছেন। শিষ্যগণ 
দুর হইতেই তখন সেই রাঁজরূপী আচার্যকে মোহ-মুদ্রগরের শ্লোক 
শুনাইল। সে স্বর শঙ্কর চিনিতে পারিলেন। ইঙ্গিতে শিষ্যগণকে 
বুঝাইলেন, “চল-_আমিও যাইতেছি।” সহসা রাজদেহ রমণীগণের 
অলক্তরাগ-রঞ্জিত নুপুর শিঞ্চিত চরণতলে লুটাইয়া' পড়িল। রাঁজভবনে 
আবার হাহাকার উঠিল। 

উত্তয্ ভারতী দেবী প্রশ্নের উত্তর শুনিনা স্বামীকে আর গৃহে রাখতে 
পারিলেন না। 


ভগবান শঙ্কবাচার্য্য ২৯ 


শঙ্কবেব অমানুষিক শক্তি দেখিয়া! অল্পদ্িনেব মধ্যেই তাহার সম্বন্ধে 
কত অন্তত জনশ্রুতি নান! দেশেব লোঁকের মুখে পল্পবিত হইয়া উঠিল। 
বৃদ্ধা জননীব প্নানেব স্ুবিধাব জন্ত তিনি নর্মদা নদীকে আহ্বান কবিয়- 
ছিলেন। তীহাব বেদান্ত ভাষ্যেব বাখ্যা গুনিয়। সামী নাবায়ণেব 
অবতাঁব ব্যাসদেবও চমতকৃত হইয়াছিলেন। ভাবতেব সর্বদেশেব সর্ব 
শ্রেণীর পণ্তিতগণকে বিচারে পবাস্থ কবিয়া তিনি কাশ্মীবেব “সাবদা- 
পীঠে” উপবেশন কবিয়াছিলেন। এমন উচ্চ সম্মান লাঁভ কবিয়াও 
শঙ্কব গর্বিত হ'ন নাই। সাবদাগীঠে বসিয়! শঙ্কব বলিয়াছিলেন--“এত 
দিনে মায়েব কোলে স্থান পাইলাম |” 

শহ্কবেব ধর্মমত বেদান্তেব উপব স্থাঁপিত। এখনও বদবিকাশ্রমে, পুক- 
যোত্তমে, দ্বাবকায়-__শঙ্কব-গ্রতিষ্ঠিত চাঁবিটা মঠ বর্তমান আছে। অনেকে 
বলেন,--শঙ্কব নৃতন কিছু বলেন নাই। এ কথা সত্য হইলেও, অবশ্য 
বলিতে পাব! যায় যে, পুর্ববাচার্ধ্গণ তাহাদেব কার্যেব যেটুকু অসম্পূর্ণ 
বাখিয়৷ গিয়াছিলেন, ভগবান্‌ শঙ্কবাচাধ্য তাহা সম্পূর্ণ কবিয়া গিয়াছেন। 

শঙ্কব যেখানে যাইতেন, লোকে তাঁহাকে সমাঁদবেব সহিত অভ্যর্থনা 
কবিত। শঙ্কব বাঁজহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ কবিতেন না, কৃষকেব গৃহ হুইতে 
ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কবিতেন। শঙ্কবেব আবির্ভাব কালে ভাবতে অসংখ্য 
গ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম ছিল, সেই সকল আশ্রমে কেবল ব্যভিচাৰ ও অনাচাবের 
অনুষ্ঠান হইত। আশ্রমের অধিকাবীগণ কাপালিক, বাঁজীকবণ, স্তস্তন, 
বশীকবণ, বসায়ন, মাঁবণ, উচ্চাটন, সম্মোহন এই সকল তান্ত্রিক বিগ্বার 
সাহায্যে তাহাঁবা লোকচক্ষুব সম্মুথ শত শত ইন্ত্রজাল বচনা করিত। 
উষ্ণ হ্থবাব সহিত সন্ত নিহত শিশুব উত্তপ্ত শোণিত মিশ্রিত কবিয়া, তাহা 
পাঁন বিয়া কাঁপালিকগণ কুলকামিনীব সর্বনাশ সাধনের জন্ত শরীবে 
পাঁপব ব্ল সঞ্চয় কবিত। শঙ্কবই এই বিরাট অত্যাচার দমন করিয়া- 
ছিলেন। 


৩০ জীবন চিত্র 


শঙ্করকে কেহ নিজগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি বলিতেন,__ 
আমায় যদি খাওয়াইতে চাও, আপনার খাও, আর অভূক্তকে ডাকিয়া 
খাওয়াও, তাহা হইলে আমার পরিতোষরূপে আহার কর! হইবে ।* 

শঙ্কর ভিক্ষা যাত্রায় বহির্গত হইলে শিষ্যগণ বলিয়াছিল,--“আঁপনি 
প্যাইবেন না, আমরাই আপনাৰ আহাধ্য আনিতেছি।” শঙ্কর হাসিয়! 
উত্তর ধিতেন--“আমাব চলৎশক্তি আছে, আমি অনায়াসেই দ্বারে দ্বারে 
ঘুবিতে পাবিব। কিন্ত যাহারা গতিশক্তি-হীন, তাহারা যেন তোমাদের 
প্রসাদে বঞ্চিত না! হয় ।৮ 

শক্কবকে কেহ আতিথ্য গ্রহণেব অনুরোধ কবিলে, তিনি বলিতেন,-- 
“আমায় অত যত্র কব কেন? আমি ভিক্ষালন্ধ তগণ্ড,ল প্রান্তরে পাক 
করিয়৷ ভোজন করি, রাত্রে বৃক্ষমূলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই। যর্দি কোনও 
বিপন্ন তোমাদের দ্বারস্থ হয়, তাহাকে তোমর! আস্ত! দিও ।” 

পাঠক ! দেখুন-_ধর্ তত্বের__নীতি তত্বের যাহ! কিছু উচ্চ প্রশ্ত, 
ও জ্ঞান গর্ভ-_তাহাই আমরা শঙ্করেব মুখে শুনিতে পাই। 

হায়! আজ আর সে শঙ্কর জীবিত নাই, বছুদ্দিন হইল কেদা'রনাথ 
তীর্থে__তন্ুত্যাগ করিয়৷ তিনি লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন। কিন্তু 
তাহার গ্রন্থাবলী এখনো আমাদিগকে শ্মরণ করাইয়া দ্বিতেছে-_কি 
দৃ়তায়, কি সাহসে, কি পাগ্ডিত্যে, কি সর্বত্যাগী পণে, আধ্্য শক্তির নব 
অভ্যু্থানের দিনে-_শঙ্করাঁচাধ্য, নায়ক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত মহাপুরুষ। 

শঙ্করের পিতার নাম শিবগুর। শগ্করের জন্ম সময়ে- রবি শেষে, 
মঙ্গল মকরে, এবং শি তুলারাশিতে ছিলেন। 

শঙ্করের ধর্মমত 
১। শঙ্কর ব্রহ্মশক্তি শ্বীকার করিতেন, শক্তিকে উড়াইয়! দেন নাঁই। 
২। শঙ্কর পরিণাম বাদ্‌ ও বিবর্তবাদ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন » 
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জয়দেব গোস্বামী 
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বঙ্গদেশে, বৈষ্ণব ধর্খেব প্রথম প্রবর্তক--পণ্ডিতবব জয়দেব গোস্বামী | 
সমাজ ও সময় লইয়া কবি, জয়দেব বাঙ্গালীব প্রথম কবি। বঙ্গের 
স্বাধীনতা সায়াহ্নে, অধঃপতিত বাঙ্গালীব অলস জীবনে, কৃষ্ণ প্রেমের 
পৃত ধাবা চালিয়-_বিলাসিনীব অভিসাব গাহিতে জয়দেবেব জন্ম। 
জরদেবেব কাব্য-_সংক্ষুব আত্মাব নিবাশ নিশ্বীস। কিন্তু এ সকল কথ। 
বলিবাব পূর্বের, বৈষ্ণব ধর্ম্েব উৎপত্তি সন্বদ্ধে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
গুনাইতে চাই । নহিলে, আপনা! জয়দেবকে ঠিক চিনিতে পাকিবেম না। 

বেদেব 'পবমাত্মা__বৌদ্বযুগে "আঘিবুদ্ধ” হইয়া পডেন। বৌদ্ধগণ 
বেদ্বেব প্প্রজীপতি স্ষ্টিব” উপাখ্যান গুলিও ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া 
লইলেন, তাহা হইতেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্খ, এই ব্রিমুর্তি বৌদ্ধগণ কর্তৃক 
রূপাস্তবিত হয় । 

তাহাব পর শঙ্কবাচার্য্েব অবির্ভাব কাল। তিনি বোঁদ্ধমত খগুন 
কবিলে, ভাবতে বৈদিক ধম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। লোকেব আঁবার 
পুবাতন ধর্মে অন্থবাগ জন্মিল। এই শ্পুবাতন” কথাধ অপত্রংশ 'পুবাঁখ” 
হইতেই '“পুবাণ নামেব উৎপত্তি। ভারতে পৌবাঁধিক যুগ আব 
হইল। আধ্যগণ পপুবাণ” শাস্ত্র বচনা কবিতে লাগিলেন। দবুদ্ধ” পধর্ঘমৎ 
ও “সংঙ্খ” স্ষ্টি কর্তা, পালন কর্তা এবং লর্ন কর্তা সাজিয়া, ব্রহ্মা বিষু। ও 
মহেশ্বব নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনে এক, একে তিন , এই করিসুপ্তির 


৩২ জীবন-চিত্র 


আধার “আদিবুদ্ব” বেদেব পরমাতআ্মার সঙ্গে, সুদক্ষ ফৈজ্ঞানিকের পাঁকা 
হাতে বাসায়ণিক স'যোগে মিশ্রিত হঈয়! এক হইলেন! বেদের সেই 
পুরাতন “বিষ” নামেই তাহার নামকবণ ভ্ইল। কিন্তু বৈদিক বিষুঃ 
আর পৌবাণিক বিষুণ_-নামে এক হইলেও, উভয্নেব বিস্তর প্রভেদর রহি়! 
গেল। বৈদিক বিষুট "নিরাকাবত্ব” ছাভিয়া, পুবাণে সাকার হইলেন। 
সাধুদের পবিন্ধাণ, ছুক্কৃতি দমন ও ধর সংস্থাপণের জন্ত, মানবের মঙ্গল 
মুহুর্তে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি মাঁনব কে ণপিতা* এবং মানবীকে 
মাতা” বলিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। মানব ধর্মী বিষুুর 
গ্রণয়িনী বা সঙ্গিনীও জুটিয়া গেল ! 

বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে_-বুদ্ধদ্দেব এক জন্মেই "বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। 
তাঁহাকে মত্ত, কর্ম, বরা প্রভৃতি অশেষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। 
শেষ জন্মে-_সিদ্ধার্থ গৌতম রূপে তিনি পনির্ববাণের পথ দেখিতে পাঁইয়া- 
ছিলেন।* বুদ্ধের এই জাতক উপাখ্যান অবলম্বনে, হিন্দুর! বিষুুকেও 
মত্ত কুর্মা্দি অবতারে পরিণত করিলেন। শঙ্করাঁচার্ধা, বুদ্ধ ও গোঁপার 
সন্নাস মুত্তিকে প্হরপার্ধতী নামে” জাহির করিয়াছিলেন। অনেকের 
চক্ষে সন্ন্যাীর কঠোর শ্রীহীন মূর্তি ভাল লাগিল না। পৌরাণিকগণ 
বুদ্ধ গোঁপার” প্রশ্্্যশালী সংসার-মুত্তিকে প্লক্মী নারায়ণে” পরিণত 
করিলেন। বুদ্ধ পাছে সন্যাসী হইয়। যাঁন--এই আশঙ্কায় অসংখ্য তরুণী 
রূপনী, লতার ন্যায় সহ শাখ৷ প্রশাখা বিস্তার করিয়া, শিরীষ স্ুকোমল 
বাহুর প্রেম পুলকিত-গাঁয় আলিঙ্গন পাশে তাঁহাকে বাীধিয়! রাখিয়াছিল। 
এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, বিষুব প্রাঁসলীলা” রচিত হুইল। বুদ্ধ, 
গোপার সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন ; গোপা” অর্থে “গোয়ালার মেয়ে 
বুঝায়__পুরাণে গোপা ব্রজ গোপিনী হইলেন ;- গোপা ও বুদ্ধের বিহার 
শ্রীকৃষ্ণের “গোপিনী-বিহাঁর? ঝ!লয়া প্রচাবিত হইল। 

এই সময় এক রসজ্ঞ পঞ্ডিত প্বরহ্মবৈবর্ত পুরাণ” লিখিয়া! নারায়ণের 
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গ্রধান শক্তি লক্ষ্াকে বাধারূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহাকে শ্রীকষ্চেব বাছে 
বসাইয়া দ্িলেন। এইরূপে বঙ্গে প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপিত হইল। 

শঙ্কবেব সময়েও অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষৃণী প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, 
ব্যভিচাবেৰ কলুষ-মোতে গা” ভাঁসাইয়! দিয়াছিল। জ্ুযোগ বুৰিয়া, 
তাগাবা সকলেই বৈষ্ণব ধর্মী অবলম্বন কবিল। শহ্করেব “অদবৈতবা' 
“কামিনী কাঞ্চন-বিরোধী কঠোব সন্যাস+-_-অনেকেবই ভাল লাগে নাই। 
বৈষ্তব্গণ যখন “দ্বৈতবা্” প্রচাব কবিলেন, তখন অনেকেই উদার 
ধন্মমত বলিয়া! বৈষ্ণব ধন্ম গ্রহণ কবিল। যে সক অন্তযজ জাতি 
বৈদ্দিক দ্বিজাতির শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। বৈদিক ধ্রাহ্মণগথ যাহা- 
দিগকে আস্তবিক ঘ্বণা কবিতেন-_এই মন্্নাস্তিক উপেক্ষা মর্মাহত হইয়া, 
বৌদ্ধ শ্রমণগণেব উদ্দাব আহ্বানে যাহারা একদিন বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় 
লইয়াছিল, তাহাঁব! সকলেই দলে ভিডিয্া' “বৈষ্ণব হইয়া গেল। বৌদ্ধ- 
ধর্ম নীতিব কঠোব শাসনে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ প্রকাশ্তে একত্র থাঁফিতে 
পাবিত না। থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দণ্ড গ্রহখ করিতে হইত,-- 
তাহাদেব লাঞ্নাঁব সীম! থাকিত নাঁ। বৈষ্ণব ধর্শ-_.বাধাবদ্ধন বিহীন." 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর একত্র বাস-ধর্শনীতির প্রতিকূল নহে। রমনীয় গ্রলো- 
ভনের একটা! বৈছ্যাতিক আকর্ষণ আছে, রমণীকে কেন্ত্রু করিয়া! পৃথিবীর 
কর্মঠ উপাদান লংসারের চারিদিকে ঘুরি বেড়াইতেছে। কর্ণক্ষে্রে 
নারী যেমন পুরুষের সহচরী, ধর্ধক্ষেত্রেও তেমনি লহধর্শিণী। যে ধর্থে 
প্রেম-প্রতিম! নারীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিলেও ধর্চরণের ব্যাঘাত 
হয় না, সে ধর্মের প্রতি কাহার না সহানুভূতি জন্মে সাধ্য মস্তরুত 
উদ্ধাব বৈষ্টব ধন্মে নরনারী সন্মিলনের পরিণামের নাম “সহজ হজম”, 
এমন 'সহজ ভজন গন্থা--রক্তমাংসের ধেছে বিশেষ কাধ্যক্ষরী। তাই, 
লোকনিচ্দার হাত এড়াইবার জন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ ধলে দলে 
বৈষ্ণব হইতে লাগিল। বুদ্ধ তো! একটীমাত্র মুক্তিস্-পনর্বাণ ছকে 
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পারিতেন, বিষ্ু-_সার্প্য, সালোকা, সাধুজ্য, সান্লিধ্য-_-এই চারি প্রকার 
মুক্তি দিতে পারেন ! বিষ্ণুর চেয়ে বড় কে? বুদ্ধদেবের উপদেশ-- 
«অহিৎসাই শ্রেষ্টধন্*, বৈষ্ণব ধর্মের মুলমন্ত্র-_জীবে দয়া” । বৌদ্ধগণে র 
উপজজীবিবক1-_ভিক্ষা, বৈষ্ণবগণেবও তাই । বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্বধর্মে__ 
জাতিভেদদ নাই। ছুইটীই শাপ্তিব ধর্শ;--বঙ্দে বৈষ্ণব ধর্মের আদর 
বাড়িল। & ূ 

দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি আরো; সুদ হুইল । বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন । দক্ষিণাঁপথের তুল্যদেশে মধবা- 
চাধ্য একটী বৈষ্ণব সম্প্রদ্ধায় গঠন করিলেন । তীহাব ধন্দমমত-_বঙগদেশে 
বিখ্যাত হইয়! পড়িল । ঠিক এই সময়ে বীরভূম জেলায় জয়দেব গোস্বামী 
জন্মগ্রহণ করিলেন । 

*ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের” রাধাকৃ্ণ চরিত্র লইয়া! জয়দেব বৈষ্ণবধর্মম প্রচাব 
করেন। আজিও যে বৈষ্ণব ধর্ম ভাবতের সকল প্রদেশে আদরের সহিত 
গৃহীত হইগ্লা আসিতেছে-_পুজ্যপাঁদ জয়দেব গোন্বামীই তাহার প্রচারক । 

অজয় নদের তীরে কেন্দুবিন্ব গ্রামে ( কেঁছুলি ) পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে 
জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতাব নাম ভোঁজদ্বেব, মাতার নাম-_ 
বামীদেবী। জয়দেবের পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। শৈশবেই 
জয়দেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন; 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ” পাঠ করিয়া 
তিনি বৈষ্ণব ধর্মে আসক্ত হন। রাধাকৃষ্ণের পুজা না করিয়। তিনি 
জলগ্রহণ করিতেন ন।। সংসারের কোন বিষয়েই তাহাৰ অনুরাগ 
ছিল ন1। পুত্রের ওঁদাসীন্ঠ দেখিয়! বামাদেবী জয়দেবের বিবাহ দিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। জয়দেবের রূপ ছিল, বিদ্যা ছিল, পাত্রীর 
অভাব হইল না। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহার পরমাস্থন্দরী বালিক! 
কন্তাটীকে সঙ্গে করিয়া! জয়দেবের বাটীতে আঁসিলেন। জয়দেব দ্বেখি- 
লেন-বালিক। ব্বপবতী বটে, দারিদ্রজনিত প্রচ্ছন্ন বিষাদের ভাব--তাহার 
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সমুজ্ল সৌন্দধ্যে কি এক রকম স্সিপ্ধ কোঁমলতার" সঞ্চার করিয়াছিল 
কৈশোরের শেষ সীমায় ধীড়াইয়াও বালিকা উষ্ণ-পবন-স্পুষ্ট। মাধবী লতার 
ন্যায় রথ শোঁভাময়ী ! জয়ঘেবের প্রাণ সহান্ুভৃতিতে গলিয়া গেল। কিন্তু 
তিনি শরণাগত ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি 
ব্বাহ্মণকে স্পষ্টই বলিলেন _বিবাহের পুণ্য বন্ধন তাহার মত উদাসীনের 
জন্য নহে। যে সংসারী--কামিনী তাহারই সঙ্গিণী, জয়দেব সংসারী 
হইতে অনিচ্ছুক। ব্রাহ্মণ অন্ত কাহাকেও কন্তা সমর্পণ করুন। 

ব্রাহ্মণ ক্ষুপ্রমনে প্রত্যাখ্যাত অশ্রমুখী আত্মজাকে লইয়া গৃহে ফিরি- 
লেন, তাহার বড় আশায় ছাই পড়িল। 

জয়দেবও ভাঁবিলেন, সংসারে থাকিলে হয় তো তাহাকে কামিনী 
কাঞ্চনের মায়ায় পড়িতে হইবে । সকলের অজ্ঞাতসাঁরে, কন্থা কমগুলু 
ধারণ করিয়া জয়দেব গৃহত্যাগ করিলেন। 


(২) 


প্রত্তুতত্ববিদ্গণের মতে-_জগন্নাথ দেব বুদ্ধেরই বিগ্রহ, হিন্দুরা তাহার 
দাঁরুমুত্তিকে “নারায়ণ” বলির! আপনার করিয়! লইয়াছিল। জগন্নাথ বড় 
জাগ্রত দেবতা, তদীয় বিগ্রহ দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। 
লোকে ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াও জগন্নাথ দর্শনে ছু'টিত, হয়তো দন্গ্যর নির্মম 
হন্তেই সাধকের মহামুক্তিলাভ ঘটিত। জয়দেব স্বদেশে থাকিয়াই 
জগন্নাথের মাহাত্ম্য শুনিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া, বহুদেশ পর্যটন 
করিয়া, কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত জয়দেব পুরুষোত্তমে আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। তীহাঁকে অকপট ভক্ত জানিয়! পাণ্ডার! শ্রীমন্দিরেই আশ্রয় 
দান করিল। 

সেদিন কি একটা উৎসব ছিল। গন্ভীরনাদী বারিধি-কুলে, কৌমুদী 
প্রফুল্লা রজনীতত, পুষ্প-সুরভি স্বাঁসিত আলোকোজ্জল নাঁট্যমন্দিরে,' 


॥ &৮ 
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লোঁকাবগ্যেব মধ্যে বসিয়া এক সর্বাঙগসুন্দবী তন্বী গান গাহিতেছিল। 
জ্ন্দবী--দেব্দাসী। যে সময়েব কথা বলিতেছি, সে সমযে গ্রভূব সেবাব 
জন্য শ্রীমন্দিবে অনেক গুলি যুবতী থাকিত। লোকে তাহাধ্গকে দ্েবদাসী 
বলিত। দেব্দাসীব1 চিবকুমাবী থাকিত, তাহাদেব বিবাহ হইত না। 
ছেব-প্রসাদ-লব্ধ বৃত্তি হইতে তাহাদেব ভবণপোঁষণেব ব্যয় নির্বাহ হইত। 

দেবদাসী বড় মধুব গাহিতেছিল। বুঝি তাহাৰ কণন্ববে_ বৃষ্টি- 
ক্ষোভ বহিত জলধবেবব মত গল্ভীব দ্াকময় ভগবানেব ধবনীতে ও শোঁণি- 
তেব স্পন্দনে তডিত্ববঙ্গেব অন্ুকম্পন অনুমিত হঈতেছিল। গায়িব। 
অপূর্ব সুন্দবী! তাহাকে দেখিয়া দর্শকগণেব মনে হইতেছিব--বিশ্ব 
প্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন সেই তক্ণীব স্থগঠিত অঙ্গে একসঙ্গে 
বিকসিত হুইয়! উঠিয়াছিল। আব সেই অলক্ত বাগবঞ্জিত চবণযুগলেব 
স্গর্শনুখ অনুভব কবিবাব জন্ঠ, হাঁস্তময়ী ধবিত্রী দেবী যেন সাগ্রহে বুক 
পাতিয় দিয়াছিলেন । যুবতীব পুণ্য তন্ুব উচ্ছ'সিত লাবণ্য, যেন সে 
যামিনীবল্লভ চন্দ্রেব স্নিপ্ধোজ্ল শুভ্র কিবণেব মত শ্রোতৃবৃন্দেব হ্বদয়-মল 
প্লাবিত কবিয়া, নিখিল বিশ্বে ছভাইয়া! পড়িতেছিল। হ্বন্দবীব বেশভৃষাঁব 
কোন পাবিপা্য ছিল না। পবিধানে বাসন্তী বর্ণেব একথানি শাড়ী, 
কববীতে একগাছি ফুলের মাল! জডানে!, কব প্রকোষ্ঠে, কণ্ঠে, মুণালতন্ক 
জড়িত কুনুম স্তবক। এই ফুলেব সাজে, পুষ্পিত! ব্রততীব মত তাহাকে 
বড় সুন্দৰ দেখাইতেছিল। শ্রোতৃবর্গ সকলেই গায়িকাৰ “তাবিফ+ 
কবিতেছিলেন। কেহ তাহাব পবিধেয় শাড়ীখানিব, কেহ সেই চূর্ণকুস্তল 
শোঁভী শৈবাল বেগিত প্রফুল্ল পদ্মে মত সুন্দর মুখখানিব, কেহবা সেই 
মুখালনিন্দিত স্থগোল হাত ছ'থানিব প্রশংসা কবিতেছিলেন ! স্থবেব 
শ্রোতা বড় বেণী ছিল ন!। 

মন্নবথচিত দেব-মন্দিবেব সোঁপানে বসিয়া, বসিক জয়দেব_-সেই 
মচ্ছন্দ পিকেব সানন্দ বঙ্কাব শুনিতেছিলেন ; আব এক একবাব সেই 
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আনন্দে জনঘিত্রী গায়িকাৰ স্বেঘসিক্ত অনিন্দযনন্দর মুখখানি, সম্পৃহ 
লোচনে সকলের চক্ষুকে প্রতারণা করিয়৷ দেখিতেছিলেন। গোস্বামীর 
হৃদয় কঠোর বৈরাগ্যে মরুভূমির মত শুফ হইয়া! গিয়াছিল, কিন্তু তাহার 
এককোণে “ওয়েসীসেরঃ মত একটু প্রেমের ছায়া লুক্কায়িত ছিল। দুর- 
শ্রুত সিন্ধু-কল্লোলের ন্যায়, প্রেমবন্যার সাড়। পাইয়া আজ সেই আসক্তি- 
হী নীরস হৃদয়--দুরুদুরু স্পন্দনে সহসা কীপিয়া উঠিল। জয়দেব 
আত্মহারা হুইয়া, গায়িকাঁৰ বীনানিন্দিত মোহন কণের স্তবতিস্্চক ধন্তবাদ 
প্রদান করিলেন। রমণী তাহা শুনিতে পাইল। একবার মুখ তুলিয়া, 
পূর্ণোন্মুক্ত নয়নে স্তাবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে করিল, দেখিল-_-এক 
জ্যোতির্ময় দেহ যুবা পুরুষ, তাহার গানে তন্ময় হইয়৷ তাহারই পানে 
একটৃষ্টে চাহিয়! আছে, কিন্তু সে চাহনীতে উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের ঘ্বৃণিত উত্তে- 
জন1 নাই। তথাপি মলয়ান্দোলিতা৷ চণ্দন-গতার স্তন তরুণী একবার 
শিহরিয়! উঠিল, কিশলয় কোমল করতল বক্ষের উপর চাপিয়! ধরিয়! 
যুবতী সে হ্ৃদয়াখেগ তখনি সম্ঘণ করিল। যুবতী আর গান গাহিতে 
পারিল না, তাহার কণ্স্বরে যেন রোদনের ঝঙ্কার আসিতেছিল। লোকে 
মনে করিল গায়িক| বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রধান পাও তাহাকে 
বিশ্রামের অনুমতি দ্বিলেন। অলসমস্থরগমন! সুন্দরী, সঞ্চারিণী পল্লবিত! 
লতার ন্যায় আনত দেহে ধীরে ধীরে রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিল। যাইবার 
সময়, সোপানোপরি উপবিষ্ট জয়দেবের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, 
জয়দেব বুঝিলেন--সেই করুণ চাহনীতে, যুবতীর হৃদয়ের চিরসঞ্চিত 
অস্ফ,ট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরব ভাষায় ব্যক্ত হইতেছিল। 


(৩) 


পরদিন প্রথম হুর্ধ্যরশ্মির অরুণ-আলোকে, জয়দেব ও গাগিকার 
পরিচয় হইল। গাগ্লিকার নাম পক্মাবতী। জয়দেব জানিতে পাঁরিলেন-_ 
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পল্মবতী সেই ব্রাঙ্গণেব ছুহিতা ; প্রথম যৌবনে বিবাহেব আনন্দমধ 
প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া--এই উজ্জল স্বর্ণমুষ্টিকে তিনি ধুলিমুষ্টির হ্যায় 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ধূুসরমপিন শশি লেখা-_-আজ পুর্ণ শশির 
প্রতা ধাঁবণ কবিয়াছে। জয়দেবের অনুতাপ হইল--এতদ্দিন মাঁরাময় 
মানব-জীবনটা কেবল নিরর্৫থক স্বপ্নেই কাটিয়া গিয়াছে! দেবদাসী 
পল্লাবতী তাহাঁব ঝঞ্চাহত প্রাণের জড়ত্বকে অপপাবিত করিয়া দিল। 
গ্রভূর অন্ুকম্পায় জয়দেব আজ বিশ্বরাজ্যে মাথা গুজিবাব একটু স্থায়ী 
আশ্রয় খু'ঁজিয়। পাইলেন। পদন্মাবতীকে উপেক্ষা কবিয়া একদিন তিনি 
যে ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহাকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাধিয়া রাখিয়া আজ 
সেই মহীভ্রম সংশোধন করিলেন। 

বৈষ্ণব ধর্ম হৃদয়হীন অপ্রেমিকেব ধর নহে। গোস্বামী বুঝিতে 
পারিলেন__অনির্দিষ্ট পথে অসহায় ভ্রমণের চেয়ে সংসাবে থাকিয়। ধর্ম- 
চর্ধ্যাা করা অনেক ভাল । মিলনের মহা সাঁধনায়-_বাধাকুষ্ণের প্রেমলাঁভ 
হয়। তাহার নামই “সহজ সাধন” । 

পল্মাবতীর সরল হৃদয় এখনও শৈশবের মত নিষ্পাপ ছিল, পূর্ণ 
যৌবনেও তাহ! কলুধিত হয় নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি জয়দেবকে 
চিনতে পারিয়াছিলেন। 

সেই দিন, সেই নিজ্জন সাগর সৈকতে, মুক্তীলোক প্রচুর চন্দ্রাতপ 
তলে দড়াইয়।, বিশ্ব প্রেমিক জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী কবিয়া, ভবিষ্যতের 
আশাপুর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে জীবনের পুণ্যময় অবসরে, চিরসন্ন্যাসী 
ও চিরকুমারী-_শ্বহৃদয় বিনিময় করিলেন! তখন মন্দির কুট্টিমে আরতির 
মঙ্গল শঙ্খ বাজিতেছিল । 


(৪) 
প্রেমের মুছু হিলোলে, গ্রাণেশ্বরের হর্ষ আকুল কোমল করের রোযা 
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স্পর্শ অনুভব করিয়!, পল্লাবতীর কুমারী ব্রত ভঙ্গ হইল। এজন্ত পাছে 
উতৎকলবাসীগণের হস্তে প্রেরসীকে লাঞ্চনা সহিতে হয়, সেই ভয়ে জয়দেব 
পল্পাবতীর সঙ্গে উড়িষ্যা তাগ করিলেন । 

জয়দেব পূর্ব হইতেই ভিঙ্গাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, পদ্মাবতী 
পতির পদধুলায় শ্টামল যৌবন ঢাকিয়া রাখিয়া ভিথারিণী সাজিয়! ভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । হরি গুণ গাণে, অমুতময় ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া 
পাদপ কুটিরের পর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া, দম্পতীর জীবন বড় সুখে কাটিতে 
লাগিল। 

নারী হৃদয়ের সমস্ত টুকু দিয়া, পদ্মমবতী স্বামীর সেবা! করিতেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মাবতী জয়দেবের জীবনের অবলম্বন হুইয়! উঠিলেন। 
পদ্মাবতীকে দেখিলে জয়দেবের মনে হইত-_কাদম্বিনী ঘন চিকুর ছায়ায় 
এ পুর্ণটাদ কোথা হইতে উদ্দিত হইল? জয়দেব মহাঁপপ্তিত ছিলেন। 
জীবনের গভীর অকাঁজ্কা! ও যৌবনের অসীম উচ্ছাস একত্র হইয়! তাহার 
হৃদয়ে কবিতা শক্তি জাগিয়া উঠিল । 

জয়দেব রাধামাধবের বিগ্রহ 'প্রতিষ্ঠঠ করিলেন। কিন্ত তিনি দ্রিপ্ত্, 
মনির নির্দীণের ব্যয় কোথায় পাইবেন? পদ্মাবতীর পরামর্শে, অর্থ 

গ্রহের জন্য জয়দেব দেশান্তর যাত্র! করিলেন। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত 

হইল।' রাঁধামাঁধবের সেবাষত্রের আর ক্রুটী হুইবে না ভাবিয়া জয়দেবের 
আনন্দের সীম! রহিল না, তিনি দ্রেশে ফিরিলেন। 

পথিমধ্যে একদল দরস্থ্য জয়দেবকে আক্রমণ করিল। তাহারা অর্থের 
সন্ধান পাইয়াছিল। সমস্ত অর্থ অপহরণ কারিয়! দক্য্যুদূল প্রস্থান করিল। 
পিশাচদের নির্দয় প্রহারে জয়দেব অচৈতন্য হুইয় পড়িয়া থাকেন, কতক- 
গুলি কৃষক সে যাত্রায় তাহার প্রাণ রক্ষা করে। জয়দেব বহুকষ্টে দেশে 
ফিরিয়া আসেন। 

আমাদের দেশে "মুষ্টি ভিক্ষার” প্রগ! বৌদ্ধেরাই প্রচলিত করিক্গা- 
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ছিলেন। মুষ্টি ভিক্ষায় রাঁধামাধবের সেবা চপিতে লাগিল । পতি- 
পরায়ণা প্রেমময়ী পত্বী পাইয়! জয়ঘেবেধঘ কবিত্ব শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত 
হইল। জয়দেব বাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন। কবিয়। পদ্দাবলী রচনা কবিতেন, 
পন্মমবতী সেই পদাবলীতে স্থর সংযোগ কবিয়া, আপনাব ম্বভাব মধুব 
মোহন কণ্ে সেই গান দ্বাবে দ্বাবে গাহিয়! বেড়ীইতেন। এইবরূপে রাঁধা- 
মাধবের সেবা ও উভয়ের ভরণ পোষণ একবকম চলিয়। যাইত। কিন্ত 
মুষ্ ভিক্ষার সাহায্যে গাগ্যস্থধর্মের প্রধান কর্তব্য “অতিথিনৎকার'-- 
তাহাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। ভিক্ষালন্ধ সামান্ত তণ্ডুল 
একজন আগস্তকের পক্ষেও প্রচুব হইত ন1। 

অল্পদ্িন পবেই স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ কবিযা আবার দেশ ভ্রমণে 
বহির্গত হইলেন। 


(৫) 


পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া জয়দেব বঙ্গদেশেব রাজধানী লক্গণাবতীতে 
গমন কবিলেন। তখন গৌড়েব শ্বর্ণ সিংহাসনে, বঙ্গেব শেষ স্বাধীন বাজ। 
লক্ষণ সেন, বারিপতনক্ষীণ মলিন মেঘের বুকে দানিনীর শেষ বিকাশের 
মত-_-শোভা পাইতেছিলেন। 

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালীর উপযুক্ত বাজাই ছিলেন। বাঙ্গালীব মত 
বিলাসী, বাঙ্গালীর মত অদৃষ্টবাদী, বাঙ্গালীব মত কাব্যপ্রিয়-_রাজ! 
লক্ষণ সেন, কঠোর কর্মক্লাস্ত জীবনেব শায়ান্কে, কাধ্যক্ষেত্র হইতে অবসব 
গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শুধু রাঁজ্যশাসন কবিতেন না, 
রাজ্য পালনও কবিতেন। 

বিক্রমাদিত্যের গ্যায় স্বাহাব সভায় রসিক, ভাবুক ও কবির আদর 
ছিল। গোবদ্ধন, শবণ, উমাপতি ও কবিস্মপতি ধোরী--এই চারিজন 
কবি রাজার প্রথম জীবনের রুদ্রলীলাঁয় কাব্যবসের অমিষ্ন সিঞ্চনে নননের 


জয়দেব গোশ্বামী ৪১ 


শান্তি হিয়া আনিতেন। বৃদ্ধ রাজার সেই স্কটিকময় রত্বরাজি-সমাকুল 

সভামগুপে, বসন্তেব মলয় বহিত। কুম্ুমেব সৌরভ ছুটিত, নবযুবতী 

কিস্কবী, বলয়াঞ্কিত বাহুবল্পবী ঈষৎ সঞ্চালিত কবিয়া রাজাকে চামব 

ঢুলাইত, মদনেব গ্রতিরূপ ছত্রধাবী, বাজশিরে রত্রচ্ছত্র ধাবণ করিত। 
জয়দেব পদ্মাবতীকে লইয়া রাজ-সভায় প্রবেশ কবিলেন। 


চাবিজন কবিব সম্মুথে জয়দেব মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। রাজ! 
গুণজ্ঞছিলেন, বুঝিতে পাবিলেন--তীহাব সভা-কবিগণের মধ্যে কেহুই 
জয়দেবেব মত ভাষা সম্পদ্দে প্রশ্বধ্যশীলী নহেন। কাহারো রচনায় এমন 
মলয়ের মধুব হিল্লোল নাই । 


এই বাব পদ্মাবতীর পরীক্ষা, রাজসভায় অনেকগুলি কোঁকিল কঠী 
গায়িকা ছিল, তাহাদের পুবোবর্তিনী হইয়া পদ্মাবতী গান আরম্ভ করি- 
লেন। কেন্দুধিন্ব কবির কোমল কান্ত-পদাবলী, যখন দিবা রাগিণীর 
"পূর্বরাগ”-আলাপে, মূচ্ছণীয় গমকে, বঙ্গে ভঙ্গে, দর্শকগণেব অনন্যাসক্ত 
আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে পূর্ণ মাধুর্যের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল, তখন সেই জনতা- 
বহুল রাজ সভা, অমৃত নিম্তন্দিণী স্ববধারায় অভিষিক্ত হইয়া, তরঙ্গ বিহীন 
জলধির মত স্থির ও শাস্তভাব ধারণ করিল! রাজ সভার শ্রেষ্ঠ গায়িকা 
নটবধূ-- *বিছ্যুৎ প্রভা *র * অরুণরাগ লোহিত মুখ খানি, শিশির মথিত 
পদ্মিনীর ন্যায় লজ্জায় মলিন হইয়া গেল। পদ্মাবতীর প্রসংশায় রাঁজ সভা 
প্রতিধ্বনিত হইয়! উঠিল। গাগিকার ক যেমন মধুব, কবির শব্ধ 
বিস্তাস তেমনি অপূর্ব্ব ; যেন স্বর্গ মর্ত্যের অপূর্ব মিশ্রণ |! গায়িকার সঙ্গে 
সঙ্গে গীত রচগ্লিতাঁও সমাদৃত হইলেন। রাজা এই বৈষ্ণব দম্পতীকে 
আশ্রয় প্রদ্ধান করিলেন। 


* “মেক শুষ্কোদয়া” দেখুন । 


8২ জীবন চিন্তর 


(৬) 

রাজাশ্রয়ে নিরুদেগে, প্র্বধ্যের ক্রোড়ে বসিয়। জয়দেব--বৈষণবের 
অমূল্য ধন গত গোবিন্দ” রচনা! করিলেন। 

প8।:) জীয়দেবকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সখী মুখে স্বামীর 
অলীক মৃত্যু সংবাদ গুনিয়া, পদ্মাবতীর মুঙ্ছা হইয়াছিল, মুতসপ্রীবনী 
হারাম নুধাঁয় জয়দেব সেই মুত কল্পা পত্বীর চৈতন্য সর্ধার করেন। 
গর ভালবাসার গভীরত্ব বুঝা ইবাঁব জন্য, জয়দেব আপনাকে প্পন্ন।বততী- 
রণ-চাবণ চক্রবর্তী” বলিয়া পরিচিত কবিতেও কুষ্ঠিত হয়েন নাই। এই 
ঘাম্পত্য জীবনের প্রগাঢ় ভালবাসায়--প্গীত গোবিন্দের” জন্ম। গীত 
গোবিন্দ-জয়দেব ও পদ্মাব্তীর আত্ম-কাছিনী। আত্মজীবনের মিলন- 
বিরহ লইয়া, গীত গোবিন্ে রাধাকষ্জের লীগ বর্নিত হইয়াছে। তাই 
কুষ্ঃপ্রেমের বিদ্বব্যাপী ব্যাকুলতার মাঝখানে, গীত গোবিন্দে আমর! 
মদন-বিকারের পরিচয় পাঁই। অপাঁপবিদ্ধ, উদ্দাপীন কবি রমর্ণী-প্রেমে 
মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় ধর্মের মধ্যেও কেমন একটা লগ্র-সৌন্দর্যোর হ্ৃত্টি করিয়! 
ফেলিয়াছেন! গীত গোবিনী--আদি রসাত্মক গ্রেমের নিখুঁত ফটো! 
তাহার প্রত্যেক গীতটাতে-_শৃঙ্গার তত্ব উদ্বেগ-ভর! অনুরাগ, প্রত্যেক 
াক্ষরে--মরুময় ইন্ছ্িয়ের চির বৃভুক্ষা! গীত গোবিন্দের ভাষা-যেন 
মম্্র পাঁধাণের উপর দীপ্ত-প্রত-মপিমীণিকা,-এক একটা করিয়! 
ঘষিয়৷ মাজিয়া বদানো ! মেঘের মেছুরচ্ছায়ালোকে, বাঞ্চিতের মধ্যে 
আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া, প্রেমময়ী পড়ীর অধর কম্পন দেখিতে জয়দেব 
শীত গোবিন্দ রচন! করিয়াছিলেন। 

গীত গোবিনের গ্রাণ_মনোবৃত্তির উচ্ছাসময় প্রেম, তাই গীতাগ্োবিন্ব 
আপামর সাধারণের এত মর্ধগ্রাহী হইয়াছে । গীত গোবিন্দ-- রাধা, 
কৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্ভন করিয়া, বঙ্গদেশকে বৈষ্ণব ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে। 
জয়দেবের এ খণ--বাঙ্গালী বৈষ্ণব কখনও শোধ দিতে পারিবেন না! 
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গীত গোবিন্দ রচনা সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে। পরিয়ে চারু- 
শীলে” প্রমুখ গানটা বচনাঁৰ সময় জয়দেব একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। 
মানিনীব মাঁনেব মাত্র! গুরুতব হুইলে, নাঁয়ক চবণে ধরিয়া প্চণ্তী”কে শাস্ত 
কবেন। কিন্তু জগদীষ্ট কৃষ্ণ কি সামান্ত নায়কেব মত বাধাব চবণ 
ধবিবেন? জয়দেবেব ইহ! সঙ্গত বোধ হইল না। প্শ্মব গবল থগ্ডনং 
মম শিবসি মণ্ডনং" এই পধ্যস্ত লিখিয়! জয়দেব ইতস্ততঃ কবিতেছিলেন। 
বুঝি সেই বৈশাখেব পুণিমাঁৰ মত সমুজ্জল প্রতিভায়, সে+দিন ভাষার 
অনাটন পঙিয়৷ গিয়াছিল। 

বেল! হইল দ্েখিয়! পদ্মাবতী স্বামীকে সান কবিতে অনুবোধ করি- 
লেন। জয়দেব প্রত্যহ গঙ্গা্নান কবিতেন। জয়দেবেব বাসস্থান হইতে 
গল। প্রায় অষ্টাদশ ক্রোশ দূবে অবস্থিত। এতদুব হইলেও জয়দেব 
গ্রতাহ গঙ্গান্নান কবিতেন। এইরূপ প্রবা্ আছে যে--কোঁনও কাঁধ 
বশতঃ জয়দেব একদিন গঙ্গায় যাইতে পাবেন নাই, ক্ষুব্ধ ভক্তেব তৃপ্তিব 
জন্য সেদিন গঙ্গাদেবী ব্বয়ং কেন্দুবিন্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। * 

জয়দেব গঙ্গান্সানে বহির্গত হইলেন। ইহাব অল্পক্ষণ পবেই--জয়- 
দেবেব ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেবেব কূপ ধাবণ কবিয়া জয়দেবের গৃহে প্রবেশ 
করিলেন। তাহাব পর গীত গোবিন্দেব পু'থিখানি খুলিয়া! কি লিখিলেন। 
পদ্মাবতী পতিব জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীকুষ্ণ তাহ! ভোজন 
কবিলেন। শেষে পন্মাবতীকে তান্থুল বচনায় ব্যাপৃত দেখিয়া, শ্রীহবিও 
ধীবে ধীবে প্রস্থান কবিলেন। 

পঞ্মাবতী শ্বামীব ভূক্তাবশিষ্ট লইয়া! ভোজন কবিতেছেন, এমন সময় 


* অজন্প নদের সহিত ভাগীরখীর যোগ আছে, হয় তো! সে সময়ে গঙ্গার শ্রোত 
অজয়ের বারি শ্রৌতে মিশিয়! জয়দেবের কুটির প্রাঙ্গণ দ্লাবিত করিয়।'ছিল। জয়দেবের 
কোন তক্ত তাহ। দেখিয়া! এইরগ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 
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সিক্ত বেশে প্রকৃত জয়দেব উপস্থিত। জয়দেবকে দেখিয়া পন্মাবতীও 
যেমন বিশ্রিত হইলেন, আপনাৰ পূর্বের পত্ীকে আহার করিতে দেখিয়। 
জয়দেবও ততদূব ৰিশ্মিত হইলেন। জয়দেব কারণ জিজ্ঞাস! কবিলেন। 
পল্মাবতী বলিলেন--"ইহার পুর্বে তুমি আসিয়া পুধিতে ৰ্বি লিখিলে, 
তাহার পর আহাব করিলে, পান না লইয়াই চলিয়া গেলে। আমি 
তোমার প্রসাদ ভোজন করিতেছি ।” জয়দেব অধিকতব বিশ্মিত হইয়! 
পত্ীকে বলিলেন,_”তিনি এই তো আমিতেছেন, ইহাব পূর্বে আসেন 
নাই, আহারও করেন নাই ।* পদ্মাবতী পতিব কথায় অবিশ্বাস করিলেন 
না? বাস্তবিক অষ্টাদশ ক্রোশ পথ হইতে সত্বর প্রত্যাবর্তন একেবারেই 
অসম্ভব! কিন্ত একি রহস্ত! পদ্মাবতী শ্বচক্ষে স্বামীকে আহার করিতে 
দেখিয়াছেন, অধিকস্ত তাহাকে পুথি পিখিভেও দেখিরাছেন। এ ছুর্ভেছ্ 
রহস্ত কে ভেদ করিবে? তখন জয়দেবেব মনে হইল-_-আগন্তককে পল্মাবতী 
লিখিতে দেখিয়াঁছেন, অতএব পু*থি খুলিয়াই দেখ! যাউক। গপদ্মাবতীও 
তাহাই সঙ্গত বিবেচনা! করিলেন। 

পুঁথি খুলিয়৷ জয়দেব যাহা! দেখিলেন-_তাহাতে তাঁহাব বিস্ময়ের 
সীম! রহিল নাঁ। তিনি বচন! অসমাপ্ত রাখিয়! সান করিতে গিয়াছিলেন। 
জয়দেব দেখিলেন-_সেই অসম্পূর্ণ বচনা সম্পূর্ণ হইয়৷ গিয়াছে! তাহারই 
ইষ্টদেব তাহাবই রূপ ধরিয়া, মানিনীব পদতলে পতিত কইয়া লিখিয়া 
হা “দেহি পদ পল্লব মুদারং» । 

নীলাঁকাশে নক্ষত্র ধবল ছায়াপথের মত সেই পবিজ্র করের পুণ্যা্ষরে 
জয়দেবের শৃঙ্গার প্রাণ গীত গোবিন্দের মর্ঘে মন্মে-_-অতৃপ্ত বাসনার আকুল 
উচ্ছণস ফুটিয়! উঠিয়াছে! চির বাঞ্ছিতের চরণে জয়দেবের প্রাণের 
আহ্বান প্রেমের সাগর সঙ্গমে মিশিয়! গিয়াছে ! 

জয়দেবের সাধন! সিদ্ধ' হইল। তিনি পদ্মাবতীর চরণতলে পতিত 


জয়দেব গোস্বামী 8€ 


হইয়া বলিলেন_ণতোমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি প্রতৃকে 
দেখিয়াছ, গ্রতুর প্রসাদ ভোজন করিয়াছ;--আমি হতভাগ্য - প্রকে 
দেখিয়া হৃদয়ের অনন্ত জালা জুড়াইতে পাবিলাম না”। জয়দেব কীদিয়! 
ফেলিলেন। পড়ীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া, আত্মহারা কবি আপনার 
ভক্তিমূল-প্রেমব্রত উদ্যাপন করিলেন! 
১, ঈ গু সা 

এখনও কেন্দুবিন্ব তীর্থে জয়দেবের স্মৃতি বক্ষার জন্য বৈষ্ণবগণ একটা 
মেলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাঁঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে-_যাত্রী- 
গণ, জয়দেবের সেই জীর্ণ পর্ণকুটিরে বৈকুষ্ঠের অনাবিল শোভ! দেখিয় 
মৃত্যুমলিন মাঁনবজীবন পবিত্র করেন। 


প্রেম রমিক চণ্ডীদা 
(১) 

পুজ্যপাঁদ জয়দেব গোস্বামী ভক্ত ও ঈশ্ববকে লইয়া, পতী পত্ধীর 
মধুব প্রেমে অভিষিক্ত কবিয়! প্রাঁধা কৃষ্ণেব” রূপক প্রচাৰ কবেন। 
কিন্তু সে দূপকের কঠিন আববণ ভেদ কবিয়া আধ্যাত্মিক প্রেমের উজ্জ্বল 
মৃত্তি প্রত্যক্ষ কবিবাঁব ক্ষমত৷ সাধারণের ছিল না। বৈষ্ণব ধর্ম প্রেম পুর্ণ 
কবিত্ব পূর্ণ ধর্ম, সংসাঁবের আত্মন্তরী পোদ্দাবগণ তাহ! চিনিতে পারিল ন। 
দেশে তখন পঞ্চ "ম" কাবের উপাসনা চলিতেছে, পাঠানগণ তখন বঙ্গের 
বিধাতা পুরুষ; বাঙ্গালা তখন বড়ই ছুর্দিন। অসি চর্মের রুদ্র 
স্বভাব রাজ বিপ্লবে, বাঙ্গালীর জাতীয় ও ধর্মজীবন একেবারে 
শিথিল হইয়। পড়িয়াছিল। প্রাণ হীন মন্কীর্ণ ধর্ম প্রক্রিয়ায়, ছুঃখিতের 
প্রাণে শান্তি মিপিত না, দুঃখিত জাতির এই অভাবের উচ্ছাসেই__ 
ছু্দিনের কৰি চণ্ডীদাসের জন্ম । জয়দেবেব কিছু পরেই, বৈষ্ণব ধর্শেব 
উদ্বোধনের ভাব লইয়। প্রেমিক চণ্ডীদাঁস মর্তের মাটিতে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন। 

বীরভূম জেলার নানর গ্রামে ছূর্গাদাস বাগচী নামক একজন ব্রাঙ্গণ 
বাস করিতেন। নান্ন,ব গ্রাম সিউড়ী হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরবর্তী । 
দুর্থীদাস বারের শ্রেণীর ব্রা্ধণ ছিলেন। নলরাজা নামক জনৈক নরপতি 
নানু গ্রামে বিশালক্ষী দেবীর পাষাণ মৃত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, দুর্গাদাস 
এই দ্বেবীর সেবাইত ছিলেন। হূর্ণাদাসের বাটার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে 
মনে হয়, তিনি দরিদ্র ছিলেন না। বাঁকুড়া জেলার ছাতন| গ্রামে 
দুর্গীদাসের বিবাহ হইয়াছিল। এই গত্বীর গর্ভে অনুমান ২৩২ ৫শকে 
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ছাঁতনা গ্রামে শ্বশুরালয়ে ছুর্গাদীসের এক পুন্র ভূমিষ্ট হয়। সেই পুত্রই 
বাঙ্গণার কবি চুড়ামণি, সাধক বর ্চণ্ডীদাস”। 

দর্গাদাস গড়া শান্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শঙ্কর-বক্ষ-বাসিনী 
বিশালন্্মী ( বাশুলি ) দেবীর পূজা কবিতেন। মদ মাংস বিবিধ উপচারে 
দেবীর অর্চনা হইত, এখনও নান্লর গ্রামে দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ বর্তমান 
আছে। কিন্তু পুজাব আর সেরূপ আড়ম্বর নাই। আগে দেবীর সম্মুখে 
প্রত্যহ অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ বলি হইত, এখন মহাঁপুজার নবমীতে 
ছাগ বলি হয়, কদাচিৎ মহিষ বা মেষ বলিও হইয়া থাকে। দেবীর যে 
দ্বার রক্ত পিপাস! রক্তবীজের শোণিত সিব্কুতে নিবারিত হয় নাই, 
এখন দুর্বল, ক্ষুদ্র, ছাগ শিশুর গও্ষ পবিমিত রক্তে রাক্ষদীর রক্ত পিপাসা 
শাস্তির ব্যবস্থা! মাতা হইয়! সস্তানেব রক্ত পান ন! কবিলে দেবীর দেবীত্ব 
বজায় থাকিবে কেন? এরূপ দেব মহিমা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। 
আমর! রক্কের মত রাঙ্গা জবাফুল দিয়! দ্বেবীব পুজা করিতে ভালবাসি। 
সাধকের ভক্তি থাকিলে, মা বোধ হয় ইহাতেই পরিতৃপ্ত হন। 

দেবীর প্রপার্দে জন্ম বলিয়! ছুর্াদাস পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখিলেন। 

চতভীদাঁদ যখন বালক, তখন ছুর্গীদাস সেই বালকের স্কন্ধে বংশ 
গৌরবের গুরুভার অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত হুইলেন। 
পতি পরায়ণ। গত্বীও স্বামীর অন্ুগমন করিলেন। সুতরাং চণ্ীদাসের 
ভাগ্যে বিদ্ভালাভ ঘটিল না। অধিকস্ত বামাচারীগণের সহবাসে অল্প বয়সেই 
তিনি মদ্যপান করিতে শিখিলেন। লোকে সোহাগ কিয়! তাহাকে 
"৮7৩ মাতাল” বলিয়া! ডাকিত। এই ভাবে চণ্তীদাসের স্কুমার শৈশব 
অতীত হইয়! গেল। 

নান,র গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণগণ দয়া করিয়। 
পিতৃ মাতৃহীন অনাথ চণ্তীদাসের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া দিলেন। 
যৌবনের গ্রারস্তে চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পূজারি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 


প্রেম রসিক চত্ীদাস। ৪৯ 


শাক্তেব বংশে জন্ম গ্রভণ কবিয়! চওীদাসেব শক্তিব প্রতি অচল! ভক্তি 
ছিল। তিন স্বর্গীয় পিতাব অন্ুকবণে দেবীব পুজা শিথিয়াছিলেন। 
প্রত্যহ নিয়মিত বিশালাক্ষীর্দেবীব পুজা কবিতেন, ভোগ বাধিতেন, 
অতিথি অভ্যাগতককে ভোজন কবাইয়! নিজে প্রসাদ পাইতেন। 

অনেকে বিবাহ কবিবাব জনা চণ্তীদ্দানকে অনুবোধ কবিল, কিন্তু 
চণ্ডীদাম বিবাহ কবিতে স্বীকৃত হইলেন না । তাহাব অভিপ্রায় ছিল 
চিবদিন কুমাৰ থাকিয়া শক্তি মান্ত্ব উপাসন| কবিবেন। চণ্তীদাসেব 
পদাবলীব "ভিতায় তাহাব “বড,” উপাধিব পবিচয় পাওয়া! যায়! এই 
বড ” শবেব অর্থ-“কুমাব”, ইহাব আব একটী অর্থ আছে-_পুজাবি। 


(২ ) 


এই সময় নান্ব গ্রামে বামমণি নায়ী এক বজক বমণী বাস করিত। 
বামমণি যুবতী, তিন কুলে তাহাব কেহ ছিলনা । বামমণি জাতীয় 
ব্যবসা অবলম্বন কবে নাই, সে বিশালাক্ষীদেবীব মন্দিব মার্জনা কবিত। 
বজক কন্যা হইলেও বামমণিব স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল; ভক্তিমতী ও 
গুদ্ধচাবিণী বলিয়া চণ্ীদাস তাহাকে ন্নেহ কবিতেন। 

দেশে তখন তান্ত্রিক মতের অত্যন্ত প্রাহূর্ভীব, বৈষ্ণব ধর্ম তখন লব্ধ 
গ্রতিষ্ঠ হইতে পাবে নাই। জয়দেবেব প্রেম ধর্ম নৃতন বলিয়া, শাক্তগণেব 
সঙ্গে বৈষবগণেব বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল। নূতন ধর্মে নৃতন উচ্ছ্বাসে, 
নৃতন দ্বীক্ষিত বৈষ্ণবগণ--জয়দেবেব কোমল কান্ত পদাবলী গাহিয়! পথে 
পথে ভ্রমণ কবিয়া ভিক্ষা কবিতেন, বামাচাবী তান্ত্রিকগণ-_-এই সকল 
নিবীহ বৈষ্ণবকে উৎপীড়ন কবিয়! নৃমুণ্মাঁলিনীর জগ ঘোষণা কবিত। 
চণ্তীঘাস বৈষ্ণবেব ছুর্দিশ! দেখিতেন, তীহাব প্রেম প্রবণ করুণ হৃদয় পব- 
দুঃখে গলিয়াা যাইত। তিনি সেই লাঞ্চিত বৈষ্ণব ভিক্ষুককে কাছে বসা- 
ইয়! আবাস দিতেন, তাহাদিগেব গান শুনিয়া তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া 


৫5 জখবন চিত্র । 


সন্মানেব সঞ্ত বিদীয় দিতেন। এইবপে বৈষ্ণবগণেব সঙ্গে তাহাব 
সাহচর্ধযা ঘটিতে লাগিল । শাক্ত চণ্ডীদার ক্রমে বাঁধারুষ্জ প্রেমে আকুষ্ট 
হুইয়া পডিলেন। কিন্তু তখনও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে তাহাব সাহস হইল 
ন!। তিনি শক্তিব সেবাইত, পাছে বৈষ্ণবধন্মে অন্বাগ দেখাইলে শক্ত 
গণেব কোপদৃষ্টিতে পতিত হতে হয়--এই আশঙ্কাঘ চণ্ভীদাস ইতস্ততঃ 
কবিতেছিলেন। শাক্তগণ কুপিত হইলে তাভাকে বিষম বিপন্ন হইতে 
হইবে, অনেব সস্থান জন্মে মত থুচিষা! যাইবে, বিশেষতঃ পিতৃধর্মন ত্যাগ 
কবিলে তীভাব লাঞ্চনাঁধ সীম! থাকিবে না। অনেক ভাবিষ! চতীদাস 
বামাচাব তাগ কবিভে পাঁবলেন ন!। 

একদিন চণ্তীদাদ স্নান কবিতে 1গয়া দেখিতে পাইলেন--একটা 
প্রফুল্ল পদ্ম-কোবক জৌতে ভাদিতে ভাসতে তাঁহাব দ্রকে আসিতেছে। 
চণ্তীৰাস সফড়ে ফুটা সংগ্রহ কবিলেন। তাহাব পৰ মন্দিবে আগিয়া 
এ ফুলটা চন্দন দিশ্রিত কিয়! বিশালাক্ষীদেবাব পাদপন্ধে অর্পণ কবিলেন। 
বাত্রিকাঁলে দেবী চণ্তীদাসকে স্বপ্ন দিলেন--ণভক্ত চণ্ডীদাস ! আজ তুই যে 
ফুলটী আমাব পদে অপণ কবিয়াছিস্‌-_তাহ। বিষণব নিশ্মাণ্য, বিষণ আমাব 
গুকব গুক--আমি সে ফুলটা মন্ত্রকে ধাঁবণ কবিযাঁছি।” পবদিন গ্রত্যুষে _ 
চণ্ডীধাস মন্দিবে গিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই সেই চন্দন লিপ্ত পল্ম কোবক 
বিশালাক্ষীব মস্তকে উজ্জল পদ্মবাগেব মত শোভা পাইতেছে! চণ্ভীদাসের 
বিশ্ময়েব দীমা বহিল না। চত্ীদাস বুঝিলেন--আমাব মায়েব চেয়ে 
তনে তে! বিষুুই বড। দেই ধিন €ই৩ই চত্ভীদাঁস বিষুতক্ত হইলেন। 
তিনি বিশালাক্ষীব মধ্যে -কৃষ্ঃমূন্তি দ্রেখিতে পাইলেন। তীহাব আব 
ভে জ্ঞান বহিল ন1, ভক্তেব সবল হৃদয় কাঁপী কাল! এক হইয়া, প্রয়াগেব 
মত গল্গ। যমুনায় মিশিয়া গেল! চত্ভীদান দেবীব পুজা কবিতেন, কিন্ত 
যুপবদ্ধ ছাগ শিশুব মৃত্থ্গন্ধি আর্ভনাদে--তাহাব নয়ন যুগলে নির্বরিণীর 
সথষ্রি হইত। তিনি বলি দেখিতে পাবিতেন না। শাক্তগণ, বাঁমাচাবী 


€৪ম রসিক চগু'দাস। ৫১ 


চণ্ডতীদাসেব এই অপবপ ভাবাস্তব লক্ষ্য কবিষা, চণ্তীধাগেব উপব অত্যন্ত 
অসন্তুষ্ট হুইয়া উঠিল। চণ্তভীদাসও বুঝিলেন-__-শাক্তগণ তাহাকে বৈষ্ণব 
বলিয়া বুঝিতে পাবিয়াছে, স্ুতবাৎ তাহা জীবনে অশাস্তিব কাল মেঘ 
ঘনাইয়া আসিতেছে, এই শাক্ত বোষ শীঘ্বই তাহাখ ভাগ্যাকাশে বজ্রানলের 
বেখ! টানিয়া, বদ্ধগত শণি গ্রহেব স্তায় তাহাব সকল স্তথ নিষ্ঠব হস্তে 
নই কবিয়া ফেলিবে। 

শাক্তগণকে গাতাবণা কবিবাঁব জন্য চণ্ডীধাস এক অপুর্ব কৌশলের 
স্থষ্টি কবিলেন। সে কৌশল অপাপবিদ্ধ ভক্তেব বেৌঁশল। মে কৌশল 
কবিজনোচিত কৌশল । চণ্তীধাস স্বয়ং তাহা! এহবপে বর্ণনা কবি । 
ছেন- 

শাল তোড়া গ্রাম, অতি পাঠস্থান, নিত্যেব আলয় যথা । 

ডাঁকিনী বাশুলী, নিত্য সহচবা, বসত কবয়ে তথ ॥ 

চণ্ীদ্বাস কহে, সে এক বাশুলী, প্রেম প্রচারেব গুক। 

তাহাবি চাঁপডে, নিদ ভাঙ্গিল, পিখীতি হইল স্থুক ॥ 

বাকুডা জেলা শাগ তোড৷ গ্রামে “নিত্যা” নামী বনদেবী ছিলেন, 
প্র বনদেবীব প্বাগুলী” নামী এক ডাকিনী সঙ্গিনী হিল। নিত্যাবেবী 
বড «ঝুমুব* শুনিতে ভালবাসিতেন । একদিন দেবীব ইচ্ছা! হইল বাধা- 
কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাঁব গান শুনিবেন। বোধ হয় দেবীব ঝুমুবে অরুচি 
হইয়াছিল। দেবী সহচবী বাঁশুলীকে মনেব অভিপ্রায় জানাইলেন । 
বাশুলী বলিল-_“বৃন্দাবন লীলা শুনাইখে কে? তেমন মধুবক গায়ক, 
তেমন অকপট ভক্ত কবি-_কাহাঁকেও তো! দেখিতে পাই না মা 1” দেবী 
আদেশ কবিলেন-_“পীলাবসজ্ঞ ভক্তেব অনুসন্ধান কবিতে হইবে, তুমি 
এখনি যাও--আমি বৃন্দাবন লীলা অবশ্তই গশুনিব।” বাশুলা আব 
ঘ্বিকক্তি কবিতে পাবিল না, সে অবিলম্বে শাল তোড়া পরিত্যাগ ক্বিয়া 
চলিয়া গেল। 


৫২ জীবন চিত্র। 


বাণুলী অনেক দেশ ঘুবিল, কিন্তু মনেব মত কাহাকেও পাইল না'। 
অবশেষে_নান,বে আদিয়া উপস্থিত হইপ। চত্তীদাদেব দেবমৃত্তি দেখিয়! 
বাশুলী বুঝিল__“এই ব্যক্তিই লীল! মাধুর্য প্রচারেব যোগ্যপাত্র। কিন্তু 
এ ব্যক্তি দেখিতেছি--শক্তি গ্রতিমাব পুজাবি, শাক্তের মুখে বৈষ্ণব তত্ব 
ভাল কবিয়া পবিস্ফুট হইবে না । অতএব চণ্ভীদাসকে বৈষ্ণব মতে 
সহজ সাধনায় দাক্ষিত কব! যাউকৃ। 


সাব। দ্বিবসেব পবিশ্রমেব পব চণ্ীদ্াস তখন নিদ্রা দিতেছিলেন। 
বাশুলী ডা।কনী নিদ্রিত চণ্তীদাসেব পৃষ্ঠে সজোবে এক চাপড় বসাইয়! 
দিল। দাঁকণ চপেটাঘাতে শিহবিয়া উঠিয়া চত্ভীদাঁদ শয্যা উপব 
উঠিয়া বফিলেন। ন্থপ্তোখিত চত্তীদ্বাকে ডাকিনী আত্ম পৰিচয় প্রদান 
কবিল, দেবীব আদেশও জানাইল। চত্ভীদান কৃষ্খচলীল! গ্রচাবে সম্মত 
হইলেন, বলিলেন--“লীল! প্রচাবের পূর্ববে আমাকে বৈষ্ণব তত্বেব গু 
বহস্য জানিতে হইবে। বৈষ্ণব যঞ্ত্রেকে আমায় দীক্ষিত কবিবে?” 
ডাকিনী উত্তর দিল-_দ্বাঁমমণি*। 

উত্তব শুনিয়া চণ্তীদাস আশ্র্য হইলেন। বজক-কন্তা বামমণি 
্রাহ্মণেব দীক্ষা গুক হইবে? ব্রাঙ্গণ চণ্তীদাসেব উপদেষ্টা--বাঁমমণি ? 
মন্ত্র লইতে গেলে বামমণিব সঙ্গে একত্র থাকিতে হইবে, তাহা হইলে 
লোকেই ঝাকি বলিবে? কাতৰ কণ্ঠে চত্ভীদাস ডাকিনীকে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন-- 

*গ্রবর্ত দেহেব সাধন! কবিলে-- 
কোন্‌ ববণ হব? * 


ডাকিনী হাসিয়া উত্তর দিল--. 


"শুনহ দ্বিজ ! 
কহিৰ তোমাবে সাধন বীজ ।” 


প্রেম বসিক চণীদাস। ৫৩ 


ডাকিনী চত্তীদাঁসকে বৈষ্ণব ধর্মের মন্দ শুনাইল। তাব পর বাম- 
মণিব সহিত প্রবর্ত হইয়া "সহজ ভজন” সাধনেব উপদেশ দিয়া, শৃন্তে 
মিশিয়া অন্তহ্থত হইল । 


(৩) 


সেই বাত্রেই চস্তীদ্দাস বামমণিব কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
বামমণি তখন মন্দির কুটিমে শয়ন কবিয়াছিল। শুরু পঞ্চমীব থণ্ড চন্দ্র- 
রশ্মি বামমণিব সুন্দব মুখ খানিব উপর পাঁড়য়। তাহাব উৎফুল্ল যৌবন- 
শ্রীকে আলোক রঞ্জিত করিতেছিল। শুক্র জ্যোতনায়, শুরু বসন! সুন্দরীকে 
বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণ প্রচ্চুটিত রজনীগন্ধাব মধুব সৌবভ 
মাঁথিয়া, অলস সমীবণ যুব্তীব চূর্ণ কুস্তল লইয়! ক্রীড়া কবিতেছিল। 
চারিদিক নিস্তব্ধ, অনস্ত নীলাম্বব হইতে সসীম বস্ুদ্ষবার শেষ প্রান্তটী 
পধ্যস্ত--সর্বত্র অথগ্ড শান্তি বিরবাজিত ! তখন, সেই শাস্তিময়ী গ্রকতিব 
বুকে শারিতা, সাক্ষাৎ শান্তির প্রতিম! হুন্দরীকে সম্বোধন করিয়! শান্তি 
প্রয়াসী চত্ীদাস বলিয়! উঠিলেন-_ 


পুন রজকিনী রামী ! 
ও দুস্টী চরণ শীতল জানিয়া 
শরণ লইন্থ আমি ।” 


রামীকে বাধারূপে কল্পনা করিয়৷ চণ্ডীদাস কৃষ্ণ লীলার আসশ্বাদ গ্রহণ 
করিলেন। চগ্ডীদাস বাহৃজ্ঞান শূন্ঠ-_তন্ময় ! 

চণ্ডীদাসেব ধন্ীস্তর গ্রহণে শাক্তগণ হাড়ে হাড়ে চটিল। ধোপানীর 
প্রতি ব্রাহ্গদ সন্তানেব অনুরাগ--সমাজ ক্ষমা কবিতে চাহিল না। 
ব্রাহ্মণেবা! পরামর্শ কবিলেন -চণ্তীদ্দাস যখন রামীর প্রতি আসক্ত, তখন 
সে পতিত, এরূপ চরিত্র হীন ব্রাহ্মণের দ্বারা কেমন কবিয়! দেবীর পুজা 
হইবে? লোকে চণ্তীদ্রাস ও বাঁমমণির অপবাদ রটনা করিতে লাঁগিল। 


৫9 জীবন চিত্র। 


সাপাবণের চক্ষে ঘ্বপীত হুঈয়া ভক্ত চত্তীদাস পুবে(হিতেব অধিকাৰ চ্যুত 
হহলেন। বাঁমী মন্দিব হইতে তাডিতা। হইল। 
এইরূপ মভর্কিত বিগধে বিপন্ন হইয়! অশ্রমুখী বাঁমমণি চণ্ডীদাঁনকে 
বলিল__ 
“কি ধহিব বধুহে 1 কঠিতে না জুযায়। 
কাঁদিযা বহিতে পৌঁডা মুখে হাসি পাষ ॥ 
অনামুখ মিন্দে গুলাব কিবা বুকের পাট|। 
দেবী পুজ। বন্ধ কবে বুলে দেয় ঘাট!। 
ঢাক বিষে সহজ বাদ গ্রামে গ্রামে দেষ হে। 
৮'ক্ষে না দেখিযা মিছ। কলঙ্ক ৪টায হে 
প্রেমিকার আক্ষেপ শুনিয় চণ্ীদাস কহিলেন__ 


“ব্পিনে বিষের গাছ হৃদয মাঝবে। 
গরলে জাবল অঙ্গ দৌষ দিবে কাঁবে ? 


ইন্দ্র আদি কবি, স্বর নর দানব, 
তিন পুব জিনিল দশ মাথে। 
বিশ বাঁ পৰ বিজয় ধনুর্ধর, 
নৃপতি শিশাঁচব নাথে॥ 
সোহি লঙ্ক।পত্ি, দৈবে হপ্নল মতি, 
বিপদ সময যব ভেলা 
রতন মুকুট পব বনচর পানর 


চবণ ঘাঁত কত দেল 11” 


যথন বাঁবণেবই এইবপ দুর্ঘিণা হইয়াছিল, তখন আব অন্য পবে কা 
কথা? আমাদেব পশম কলম্কী” অপবাদই ভাল ।* 

এই কথাতেই বামমণি প্রবোধ পাইল। তখন উভয়ে মিলিয়া 
গ্রামেব প্রাস্তভাগে নির্জন মাঠেব মাঁঝে পর্ণ কুটিব বচনা কিয়া, চণ্ডীদাস 
সহজ নাঁধনায় মত্ত হইলেন। 


গ্রেম বমিক চওীদাস। ৫৫ 


(৪ ) 

অন্নচিন্তাঁয় ব্যস্ত থাকিলে ধর্্মাচবণেব ব্যাঘাত ঘটে । উভয়েব অন্ন সং- 
স্কানেব আশায় ভিক্ষা কবিবাব জঙ্ত বামমণি গ্রামাস্তবে চলিয়া গেল, 
বলিয়া গেল-_তাঁহাব ফিবিয়া আদিতে ছুই চা দিন বিলম্ব হুইনে। 
চণ্ডীদাস কুটিবে একাকী বাস কবিতে লাগিলেন । গ্রামবাসাবা সকলে 
গিয়াও তীহাব প্রতি অত্যাচাৰ ববিতে লাগিল। 

অনশনে থাকিয়া চণ্তীধাস পীভিত হইধা পডিলেন। পীডা ক্রমে 
সাংঘাতিক হইয়া ঈভাইল। চণ্ডীদাপ পিপাঁসায় অস্থি হইয়! শুষ্ক কে 
কাতব ভাবে মুহুর্মুঃ চীৎকাব করিতে লাগিলেন। গ্রামবাঁসীগণ দূব 
হইতে সে মন্মভেদী আর্তনাদ শুনিতে পাঁইল। ছু"একজন নিকটে 
আসিয়! উকি মাবিয়া! চণ্তীদ্াসেব শোচনীয় অবস্থা দেখিল, কিন্তু কেহই 
সেই আসন্ন মবণ ব্রান্মণেব ক্ষুধার্ত মথে একবিন্দু “পিপাঁসায় জল” দিল ন!। 
পিশাচেব! দাডাইয় দাড়াইয়া-_হতভাগ্য ব্রাহ্মণেব যম যন্ত্রণা দেখিতে 
লাগিণ! কাহাবও দয়! হুইল ন!, এমনি সমাঞ্পতিব কঠোব শাসন যে, 
সনীতন হিন্দু-ধর্ম-সন্ত্রম অখ্যাত বাখিবাব জন্য, জন্মদাতা স্নেহময় পিত।, 
একাদশীব দিন বাঁল-বিধবাঁব শুষ্ক প্রাণে জলবিন্দু প্রদানে অগ্রসব হ'ন না, 
সেই হিন্দু কি চণ্তীদাঁসেব অস্তিমকালে উদ্াব ককণাব মুক্তহস্ত প্রসারিত 
কবিতে পাবে? তাহলে £য শাস্ত্রের মর্ধ্যাদ। থাকিবে না! ! 

এইভাবে ছুই দ্রিন কাটিল। তৃতীয় দিবসেব প্রভাতে চণ্ডীদ্বাসেব 
কুটিব নিস্তব্ধ হইল। কোনও সাড়৷ শব না পাইয়া! ছু”একজন প্রতিবেশী 
দেখিতে আদিল; আপিয়া কি দেখিল?--এক বিন্দু জলের অভাবে 
দবিদ্র ব্রাঙ্মণেব হৃৎপিণ্ডের গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছ্ছে, হতভাগ্ের প্রাণশৃন্য 
শবদেহ-_কুটিবেব মুত্তিকায় গড়াগড়ি যাইতেছে। 

গ্রামে শবদ্েহ পড়িয়া থাকিলে নিজেদেবই অমঙ্গল হইবে--এই ভয়ে 
গ্রামবাসীগণ চণ্ডীদাসেব মৃক্ধদেহ শশানে লইয়া গেল। চিত সজ্জিত 


৫৬ জীবন-চিত্র। 


হুইল, চিতাব উপব শব স্থাপন কবিয়া, চিতায় অগ্নি সংযোগে উদ্ভোঁগ 
কবিল। 

ঠিক এই সময়-__আলুথালু বেশে কক্প্রকেশ। বোরুগ্মীন৷ রামমণি-_ 
উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে শ্মশানে উপস্থিত হইল। বিয়োগবিধুব! বামমণি 
উন্মাদ্দিনীব মত চীৎকাব কবিধ| বলিতে লাগিল-- 


“কোথা যাও ওহে প্রাণ বধু মোব! দ্াঁসীবে উপেক্ষা কবি। 
ন! দেখিয়! মুখ, ফাটে মোব বুক, ধৈবজ ধবিতে নাঁবি ॥ 
বাল্যকাল হ'তে এ দেহ স্পিন, মনে আন নাহি জানি। 

কি দোষ পাইরা, মথুব! যাইবে, বল হে সে কথা শুনি |” 


বাঁমীব বিলাপে নিদ্রোখিতেখ ন্যায় চণ্তীদাস চিতাব উপব উঠিয়া 
বসিলেন। শবদেহ বহন-কাবীবা মনে কবিল- ত্রাক্ষণকে বুঝি “দানায়” 
পাইয়াছে! তাহাবা শ্বশান ছাভিয়! পলায়ন কবিল। চণ্ভীদাসকে জীবিত 
দেখিয়। বামী আনন্দে নৃত্য কবিতে লাঁগিল। চণ্ডীদাস বামীব হাত ধবিয়া 
বলিলেন-__”এদেশে ববনা সই ! দূব দেশে যাব।” 

তখন, সন্ধ্যাব ধূনববাগে পশ্চিম দিক্‌ বঞ্জিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস 
বামীব সঙ্গে কুটিবে ফিবিয়৷ আসিলেন। রাত্রে উভয়েব অনেক কথা 
হইল। চণ্ীদাস সঙ্কল্প কবিলেন--প্রভাতে তীহাব! অন্য গ্রামে যাত্র| 
কবিবেন। বামী আহাবেব উদ্যোগ কবিয়! দ্িল। 


(৫) 
সেই বাত্রে আব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। 
বিজয় নাবায়ণ চক্রবর্তী নামক একজন সম্াস্ত ব্রাঙ্গণ স্বপ্ন দেখিলেন, 
যেন বিশালাক্ষী দেবী তীহাকে তিবস্কাৰ কবিয়। বলিতেছেন-_-“ওরে 
পিশাচ! তোঁবা আমাৰ সেবক সেবিকাব মিথ্যা কলঙ্ক বটন! কবিয়াছিস, 
তোদেব উৎপীড়নে তাহারা দেশ ছাড়িয়। চলিয়! যাইতেছে ! এই পাপে 


প্রেম রসিক চতভীদ্বাস। ৫৭ 


ভোদেব সর্বনাশ হইবে। যদি মঙ্গল চাদ্‌--এইবেল! সকলে মিলিয়! 
টতীদাঁস ও রাঁমমণিকে প্রসন্ন কর্‌।” 

চক্রন্ত্ী প্রভাতে সকলেব কাছে শ্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। 
চত্তীদাসকে সমাজচ্যুত কবিবাঁব নেতা ছিলেন-_-এই চক্রবর্তী মহাশয়। 
গ্রামেব সকলেই তাহাব অন্ুনত ছিল । তাঁহার কথায় কাহাবে৷ অবিশ্বাস 
বহিল না। চক্রবপ্া গ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়! চণ্ডীদাসের শরণাগত 
₹ইলেন। কবযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা! চাহিলেন। উদ্দাব প্রেমিক চণ্ডীদাস 
সকলকেই প্রেমন্বে আলিঙ্গন কবিলেন। এইখানেই চত্ীদাসের 
মহত্ব, ধিনি শত্রকে এমনভাবে ক্ষমা করিতে পাঁবেন, তিনিতো! দেবতা ! 
"এমন দেনতার সঙ্গে কি বাবহাবই করিয়াছি”--ইভা ভাবিয়া, স্ব স্ব 
কৃতকাধ্য শ্রবণ কবিয়া গ্রামবাসীগণ লজ্জায় অধোনদন হইল! সেই দ্বিন, 
নানরেব সেই পবিত্র মাঠে, তাহাবা চণ্তীঘাসের কাছে পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের 
দীক্ষা গ্রহণ কবিল। চণীদাসের প্রধান শিষা হইলেন-_-্বয়ং চক্রবর্তী 
মহুশর | 

ক্রমে, চণ্ভীদাসেব পুনজীব্‌ন প্রাপ্তির অলৌকিক কাহিনী দেশ বিদেশে 
গ্রচার হইয়! পড়িল। লোকে বুঝিলেন চণ্তীর্ধাস ও রামমণি সামান্য নর- 
নাবী নহেন। চশ্ীদ(সের মাহাত্ম্য শুনিয়া, কবিবর বিদ্যাপতি চণ্তীদাসকে 
দেখিতে আঁিয়াছিলেন। পতিতপাবনী জাহ্ৃবীর পুথ্যতীরে, শ্তামপত্র 
বহুণ বটবৃক্ষ মূলে-_-এই ছুই অপুর্ব প্রেমিক পরম্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ 
করিলেন! 

(৬) 

বৈষুব কবি ওয়দেবের ক হইতে যে অপার্থিব প্রেম সঙ্গীত ধ্বনিত 
হইয়াছিল, মেই অপূর্ব রাগিণীর অমিয়ন্থুরে, ললিত পঞ্চমে কণ্ঠ মিলাইয়! 
চণ্ীদান কুষ্ণলীলা! গাহ্য়াছিলেন। আজ ভারতের দেশে দেশে চণ্তী- 
ধানের মধুর গান প্রভাত সন্ধ্যায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে । প্রেম ও 


৫৮ জীবন চিত্র। 


মোঁহেব পার্থক্য বুঝিয়া, চগ্ড'দাস প্রেমেব নাঁম বাখ্য়াথিলেন-পপিবাতিত | 
প্রেমিক চণ্ডীদাস পেমেব বলেই দিদ্দিপাঁত কবিয়াছিলেন। ৩ ঘাসের 
পদাবলী বাঙ্গালা তাঁষাব অমুণ্য খতু। সে পদাবণীব পত্যেক পদ্‌-- 
আবেগে ও সৌন্দর্যে পবিপুর্ণ। চণ্ডীদাসেব কাবত1- বসপগ্তানিণ তাড়িত 
পুঙ্গমরী প্রিবস্ুলত1 ! চণ্ডীদাস বুঝিয়াছলেন, প্রেমেৰ অর্থ_ স্বার্থত্যাগ। 
তাই বাধারঞ্চেব পনির পেমেখ আদর্শ, আপনা জাণন গঠন বাবয়া, 
তিশি বৈষণন জগতে আপনার হৃদয়ের ঘাত গতিঘাত দেখা-গ গিণছেন। 
আজ কালবাঁব [শিক্ষিত সন্প্রধায় চগ্ডাদাসেয় পদাথণাকে অশীল ব লণা 
ঘ্ণ! কবেন। খিল্ত, চণ্ডাধাসেব ভ্লীলতা-অস্ুন্দব থা জুগুগাজনক 
নহে। চণ্তীদাসের "আদিবস” দেহেব সঙ্গে পৃডিযা যাঁয় না, সে আদিরস 
প্রেমিকেব পেমলীনতা'। চণ্ীদাসেব কবিতাব ছত্রে ছত্রে-তাভাবই 
নিজ জীবনেব সত্যেব অনুভূতি, তিনি দুংখেব কবি। তিনি পেকে 
*জগং” বাঁলয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই অনন্ত পেমেব মাধনা! কবিযা, তিনি 
নিজেব ইষ্টদে,কে কখনও “গোয়ানিনী” কখনণ বা "নাপিতানা” সাজা- 
ইয়! 'বৈষ্ণবকে বিষু ভন্তি শিখাইয়া গিয়াছেন। 

শৈশব হইতেই চণ্ডাদ্াসেব সঙ্গীতে আদঞ্চি ছিল। তিনি যেমন 
উচ্চদবেব সাধক, উচ্চৰবেব কৰি ছিলেন, তেমানি উচ্চ্বেব গায়কও 
ছিলেন। তীহাঁব কীর্তন শুনিলে, অতি পাঁষণ হৃদয় পাষওও কীধিয়। 
ফেলিত। চত্ীদাগ যদি পদ বচনা কিয়! ব্রজেব গুহাতিগুহথ মধুব বম 
গীতঙ্ছন্দে গ্রকাশ ন! কবিতেন, তাহ! হইলে ভক্তগণ মধুব বদেব আস্বাদ 
বুঝিতে পাঁবিতেন না । 

শেষ জীবনে, ১৩৯৯ শকে, মহাত্স। চততীদাঁস বৃন্দাবন ধামে--সমাধি লাভ 
কবিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে তীহাব সমাধি বর্তমান আছে। 

বন্দাবনে রামীরও মৃত্যু হইয়াছিল! 


(১) 

উদ্ভাব তুশাব মণ্ডিত নগখাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে পিধুঃ পদেভুণা 
পণ্য সলিল| ভাগীবথি, পুর্বে লোক প্রসিদ্ধ কৌশিকী-ধাব|, পশ্চিমে 
কব শুণাতশা গণগ্ডকী, এই চতুঃসামা বঞ্ধ ভূভাগ_-যাহা জনক গোতমাদি 
রাজধি মহবিগণের অমানুষিক লাসার কেন্দ্রপ্লান_-সেই অনভ্রভেদী 
মণিময় প্রাসাদমাঁণা ভূষঠা সমৃদ্ধিসয়ী মিথিলা নগখীব মধ্যে কমল! 
নপাব তীবন্থিত গড বিমপী গ্রামঃ ভক্ত' চুভামণি কবিকুল-কেশবী বিদ্কাপতিব 
জন্মস্থান । 

বিছা ।[৩ব পুর্ববপুকষগণ অনধাবণ পণ্ডিত ছিলেন | ক্ছঞান-০ মায়, 
রাজ-সম্মানে,- একদিন এই প্ঠাকুব বণ” মণ্হাবেব মধ্যমণির স্যাঁয় 
উজ্জল গভষ বিসপী গ্র£ম আাশোক দীপিত কবিয়াছিল। বিগ্ভাপতির 
পিতৃদেব শণপন্ি ঠাকুব মহাবার্জ গণেশ্বরের সভাপপুত ছিলেন। 
তাঁভাব ভান্বব প্রঠিভায় “শঙ্গ।ভক্তি তবঙ্গিণীন” জন্ম। পিতামহ “জয়দতত* 
ধর্মপবায়ণতাঁব জন্য ইহলোকে *যোগীশ্বর৮ উপাধি পাইয়াছিলেন। 
বিদ্ভাপতির প্রপিতামহেব নাম বীরেশ্বর। বীবেশ্বর মিথিলেখর 
কামেশ্ববেব বিশেষ বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাহার কল্পনা প্রহৃত প্বীরেশ্বর 
পদ্ধতি” নামক গ্রন্থ অন্ুসাবে অগ্ভাপধি মাথলানাসী ব্রাঙ্গণগণ দশকর্ধ- 
সম্পন করিয়া! থকেন। এই আজন্ম পুণ্য প্রথিত বরেণ্য ঠাকুববংশে, 
অনুমান ২৯১ লক্ষাগ সম্বতে * গিগ্াপতি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। 
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৬, জীবন চিত্র। 


বিদ্যাপতির বাল্য জীবনী জানিবাঁর উপায় নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন 
চরিত জনশ্রুতিব মুখে পলবিত। কিন্তু তাহার অমব কাণ্যেব প্রত্যেক 
পদাবলীতে বাজাশিবমিংজেব প্রভাব বড বেশী। এই রাজা শিবামন্হ ২৯৩ 
লক্ষণসঘতেব চৈত্রমাসে, কুক্চপক্গীয়া বঠী তিথিতে, বৃঞস্পতি বাবে মিথিলার 
সিংহ।ধনে অভিষিক্ত হন। সে সময় বিগ্ভাপত্ব পাণ্তিত্ব প্রভাবে 
মিথিল। গৌৰবমধী। বাজ্য গ্রহণের চাবি মাস পবে, বাজ! এই শাঞুবকুণ 
তিলক বিদ্যাপতিকে আপনাব সভাঁষ সমাদবে আহ্বান ককেন। বিগ্ভাপতি 
রাজ-সভায় উপস্থিত হইলে, রাজ! বুঝিলেন, - এ ব্রাঙ্গণ শুধু শীরস 
বিতগায় অনুপ্রাণীত কঠোর পণ্ডিত শহে, ত্রাঙ্গণ দেখ দুণভি কবিত 
বসের প্রকৃত অধিকাবী। বাঁজা গুণীর গুণেৰ সম্মান "কষা কবিলেন, 
বি্বাপতিকে "অভিনব জয়দেব” উগ।ধি দিয়া, বিসপাঁ গ্রাম দান কবিয়া, 
আপনার সভাপ(ুতেব উচ্চপদ প্রদান কাবশেন। থিষ্যাপাতও অন্ত্রীক 
রাজাশ্রয়ে বাণী আরাধনাঁব ম্ুযোগ্য অবসর প্রাপ্ত হইয়। কাব্যে অকৃণ- 
রাগে বাঞ্জ সতাকে কোকনদের মত শতদলে গ্রন্থিত করিলেন। 

বিদ্াপতিব পূর্রপুকষগণ শৈব ছিলেন। বলা বাহুল্য আশৈগব 
বিগ্ভাপতিও কৈলাপনাথ প্বাণেশ্ববকেশকে আপনার জদয়েব মন্মমন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত কবাছিলেন। তাহাব পশিবভক্তি” জনসমাজে তাহাকে 
ঘিতীয় শঙ্করেব হ্যায় মহত্ব দান কবিয়াছল। এমনকি প্রবাদ আছে 
যে, বিদ্াপতিব ভক্তিবলে আকধিত হইয়া দ্বপ্ং শুলপাি মহাদেব ছল্পবেশে 
বিদ্যাপতিব দাঁস্ত্ব কবিয়াছিলেন। 

বিষ্ভাপতির এক ভৃত্য ছিল, তাহা নাম প্উগনা”। একদিন এই 
ভূত্যকে সঙ্গে লইয়৷ বিগ্যাপতি স্থানান্তরে যাত্রা কবেন। আঁতপ- 
তাপিত নদাঘ স্তম্ভিত ধুলি-সমাকার্ণ পথে চলিতে চলিতে নিগ্তাপতির 
অত্যান্ত পিপাসা! পাইল, তিনি তৃষিতকণঠে ভূতোব কাছে বারি প্রার্থনা 
কবিলেন। ভৃত্য উগনা-- প্রভুর নয়নাস্তরালে আত্মগোপন কিয়া 


ভক্ত কবি বিদ্যাপতি। ৬১ 


'সাপনাব শিবস্থিত জটাব ভিশুব ভইকে জল বাহিব কবিয়া প্রভূব সম্মুখে 
উপস্তিত কবিল। শ্গ্যাপতি জশণান করিয়। বিন্সিতভাবে ভতাকে 
জিজ্ঞাস]! কবিনেন -"এ এল তুমি কোথায় পাইলে? এ যে মন্দাকিনীর 
মদগব্বিত আর্ট, গাতল নিম্মশ জল) এখানে তে গন! নাই--তবে 
গঙাবাধ কোথা ₹ইণে আনিলে ?» উগনা কোনও উত্তব দিল না। 
বিদ্ভাপতি ৪ ছজিবাব পান ণভেন। প্রভব সনির্বন্ধ অনুবোধে গত্যস্তর 
(বিহীন ভূত, শেষে আপনার জটা ভইতে জল বাহির কবিয়! দেখাইল! 
তখন এই ভূশাকে সাক্ষাৎ শঙ্কব জানিতে পাবিয়! ভত্যের পাদমূলে 
পতিত হইলেন। ভূত্যবণশী শিপ বিষ্(পতির তস্তধারণ করিয়া বলিলেন।_- 
প্বিদ্ঞাপতি ! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমাব দাসত্ব 
স্বীকাব কবিযাছি। কিন্তু দেখিও--এ কথ! জনসমাজে প্রকাশ 
কবিণ না, প্রকাশ হইপে আব আমি তোমার গ্রহে থাকিব না।” 
উগনার কাছে শ্রতিজ্ঞাণদ্ধ হইমা, বিগ্তাপতি অনেক স্তবস্ততি করিয়া, 
উগনাকে গৃহে ফিবাইস্বা আনিলেন। কিছুদিন এইবপে কাঁটিল। 

বি্তাপাতব পত্বীভাগা অন্ুব্প ছিল না। কথিত আছে--এই রমণী 
অত্যন্ত কোপন স্বভাব ও মুখব! ছিলেন। 

একদ1 ব্রাহ্ষণী উগনাকে কোনও দ্রব্য আঁনিতে আদ্দেশ করেন। 
প্রভৃপদ্বার আদিষ্ট পদার্থ লইয়! ফিরিয়! আসিতে উগনার একটু বিল 
হইয়াছিল। এই তুচ্ছ অপবাধে ব্রাহ্মণী নারিন্থলভ কোমলতায় বিসর্জন 
দিয়া, সরোষে যষ্টিহস্তে উনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিছ্যা- 
পতি বাটিতেই ছিলেন। তিনি পত্রীর পুংস্কোকিল বিড়ম্বিণী আততায়ী 
চীৎকার শুনিয়! গৃহের বাহিরে আদিলেন ; আসি! দেখিলেন- তাহার 
রোষপরায়না পত্বী প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া! উগনাকে লগুড়াঘাতে 
জর্জরিত করিয়া আপনাব প্রতৃত্ব দেখাইতেছেন। উগনার লাঞ্থন! 
দেখিয়া বিগ্তাপতি ছুটিয়া আমিলেন, পত্রীর দৃঢ়হস্ত হইতে কুলিশ কঠোর 


৬২ জীবন চিত্র। 


যষ্টি কাঁড়িয়া লইলেন ; বলিলেন, পক করিভেছ? কাহার অঙ্গে 
গ্রচাব করিন্ছে? উগন1 সামা ভূত্য নহে--উগনা সাক্ষাৎ শিব।” 
পত্রীব ব্য+হাবে বিগ্ভাপতিব ধৈর্যাচ্যান ঘটিয়াছিল, আত্ম বিস্বৃত বিদ্াপতি 
উগনার পাবচয় পত্বী-পাশে গ্রক্কীশ কবিয়। ফেলিলেন। উগনাঁও - 
সেই স্থান »ইতে বিছ্যুত্চকিত গা 5 অন্থুহ্্দ হঃলেন। 


উগনাশোঁকে উন্মাদ বি্ভাপতি নিশ্নলিখিত সন্গীতটা বচনা করিয়া- 
ছিলেন ১-- 
উগনা মোর কতয় গেল1। 
কভয় গেলা কি শিব দু ভেলা॥ 
ভাঙ নঙি বয়] রুমন বৈসলাহ । 
পন 
জোহি ছেরি আনি দেল হসি উঠলাহ | 
জে মোর কহ উগন। উদেশ। 
তাহি দের্বও কর ক্গল! বেশ॥ 
নন্দন বনমে ভেটল মহেশ । 
গৌরি মন হরখিত মেটল কলেশ ॥ 
বিষ্ভাপতি ভন উগন। সো কাজ। 
নাহি হিতকর মোর ত্রিভুণন রাজ ॥ 


(৩) 
তরুণ বয়সে বিদ্যাপতি পকীন্তিলতা” ও পকীন্তিপতাকা* এই দুই 
খানি গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন। তিনিই মর্ব প্রথমে সুমধুব মৈথিলি 
ভাষায় কাব্য রচন! কবেন। তীহাঁব “পুরুষ পরিকা” প্রভৃতি বহু 
্রন্থ--দাহিত্য জগতের জ্যোতির্ময় নক্ষত্র। 
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বদেশে বি্যাপতি বৈষ্ণবধন্্ী বলিয়া পর্রিচিত। কিন্তু মিপ্রিলার 
তাহাকে সকলেই শৈব বলিয়া জানে । জয়দেবের যেমন কান্ত-পদাবলা 
মুরলীর প্রেম নিম্বনে বিপ্াপভির শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল । কৃষ্ণ 
লালার আম্বাদ পাইন! বিছ্যাপাতর কচি জয় ভাব মুগ্ধ হইয়! পড়ে। এই 
সময় হইতেই তিনি বরাঁধাকুসঃ 5ত আনেষণ করেন । তাহার কষ্ণ লীল| 
বিষয়ক গ্দণলী-- সময় ভউতেইউ গেম মহিমায় মণ্ডিত হইয়া! জন- 
মমাজে গ্রাষ্ঠ। লাভ করে। াবগ্থাপতির করুণ রসাভিষিক্ত আন্তরিক- 
তায় পরিপূর্ণ পালা শুনিয়া_ একদিন প্রেমাবতার ভ্রীচৈতন্ত দেবও 
ধিব্যোন্মাদ হহইমাছিলেন। এওদপেক্ষা তাহার পদাবলার প্রশংসা আর 
কি হইতে পারে? বিগ্ঞাপতি-পদাবলী--লাঁলপা বিবহে তন্ময় হইয়া 
বৈষ্বগণের ধমনীতে শ্রোতের এহিত তরল প্রেম মিশাইয় দিয়াছিল। 
সে পালা বু'ঝ পুথিবার নহে, অগ্দপার চরণ সিঞ্চিতের গুঞ্জনমিশ্রিত 
স্বীয় সর্জীবনী স্ুখায় অভিষিক্ত, দ্রেবেশ্রের প্রসাদে প্রফুলপ ! 

বিছ্ক।পতির পদাবলী বঙ্গে খৈগ্ুব ধর্মের প্রসার প্রতিষ্ঠার আন্াতম 
কারণ। বৈষ্ঞগবগণ- তাহাকে পরম ধৈষ্ণব বলিয়া সমাদরে গ্রহণ 
করিয়াছলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদিগের গুরুস্থানীয় হুইয়াও বামন ও 
"বৈষ্ণবত্তের” গৌড়ামী করেন নাই। প্রকৃত ধান্মীকের মত তিনি হরি 
হরকে অভিন্ন ভাবিঠেন। সে মহৎ হ্বদয়ে--ভেদ জ্ঞানের লঘুতা 
কথনও স্থান পায় নাই। তাহার নি্রলিখিত পদ্টাই তাহার প্রমান ;-- 


ভল হরি ভল হুর ভল তৃঅ কলা। 
খন পীত বসন খনহি বঘছা'॥ 

খনে পঞ্চানন খনে ভূজচারি। 
খন শঙ্কর খন দেব মুরারি | 


৬৪ জীবন-চিত্র। 


খন গেকুল ভঞএ ভরাবথি গায় | 

খন ভিখ মাগিয়। ভমরু বজায় || 

খন গোবিন্দ ভঞ লিয় মহাদান । 

খনহি ভসম ভরু কাঁধ বোকাঁন। 

এক শরীর লেল দুই বাস। 

খনে বৈকুগ্ঠ খনে ৫কলাস || 

ভনই বিস্ভাপতি বিপরীত বাণী। 

ও নারায়ণ ও শুলপাঁণী ॥ 

€ ৪ ) 
বিদ্যাপতিব বু পদের ভনিতাক় শিব সিংহ ও তীহাব পত্বী লছিমা 
দেবীব নাঁমোল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। তাহাব পব *চণ্তীদাস ও বামীর 
সহজ সাধনের মহিমার সাধারণেই তখন প্রাধারুষচ ভত্বে” নায়ক 
নায়িকার ইন্দ্রিয় বিলাসের আম্মা পাইয়াছিলেন । এই সমণে বিদ্যাঁপতির 
পদে--নায়িক! সন্ধি সম্ভাষণ শুনিয়া লোকে লছিম! দেবীর প্রতি বিদ্যা 
পতির প্ররেমাসক্তি কল্পনা করিয়াছিল। শুধু কল্পন৷ নয়, এমনকি হুলাহুল- 
প্রমবিনী খলের জিহ্বা-_এই ঘটনায় বাজ! শিবসিংহেব আদেশে বিচার" 
পতির শুলদণ্ডে মৃত্যুসংবাদ রটনা কবিকে ছাড়ে নাই । কিন্তু জনবব 
সম্পূর্ণ মিথ্যা । রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর পধ্যস্ত বিদ্যা- 
পতি জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
তবে এ কলঙ্কের মূল কি? বিদ্যাপতি, শিবটসিংহের আশ্রিত 

ছিলেন । সর্বজীবে শ্নেহশীল সাধবী লছিমা দেবীকে তিনি দেবতার 
মত ভক্তি করিতেন! রাজ! ও রাণী মধুব বসাশ্িত কৃষ্জলীলা বিষয়ক 
পদাবলী শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন, বাজাজ্ঞায় বিদ্তাপতি সঙ্গীত রচনা 
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করিতেন। রাজদস্পতি অস্তঃপুরে বিশ্রাম-ন্থুখ কামনায় উপবিষ্ট হইলে, 
তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত-রসিক1 পুরদ্ধিগণ সেই সকল 
পদাবলী গান করিত। এই কারণে পদাঁবলাতে কবি অপূর্ব কৌশলে 
রাঁজ| ও রাণীর নাম সংযুক্ত করিয়া! দিতেন। সাধারণ লোকে কৰি 
কৌশলের মনন ন! বুবিয়াই--বিষ্ভাপতির সঙ্গীতে মদন বিকারের বিকট 
গন্ধ অনুভব করিয়াছিল। 
(৫) 

মিথিলায় প্রবাদ আছে,-একবার রাজ! শিবসিংহ সম্রাটের কোপে 
পতিত হইয়! দিল্লীতে বন্দী হ'ন। রাজার সঙ্গে রাজকবি বিদ্ভাপতিও 
দিল্লীগমন করিয়াছিলেন। রাজাকে সম্রাট, বন্দী করেন; বিদ্তাপতির 
অপূর্ব্ব কবিত্বময়ী সঙ্গীত শুনিয়া দিল্লাশ্বর শিবসিংহকে মুক্তিদান করিয়া- 
ছিলেন। 

বিগ্ভাপতির পূত্র ও কন্তা। হইয়াছিল। পুত্রের নাম হরপতি। ৩২৯ 
লক্ষণ সম্ঘতে, কার্তিক মাসের শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে কবিরাজ রাজ- 
মুকুট বিদ্যাপতির লীল। অবসান হয়। প্রফুল্লমুখে আত্মীয় স্বজনের কাছে 
অন্তিমবিদায় লইয়া, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া জীবনের সায়াহ্ে, 
গঙ্গাতীরে সজ্জানে বিদ্ভাপতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 

খা ৪ গঃ গ 

বাজিতপুরের যেস্থানে বিষ্যাপতির মৃত হইয়াছিল, সেস্থানে শিবমনার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কবির বংশ এখনও সৌরাট, প্রদেশে বর্তমান আছে। 
কবিকে রাজ! শিবসিংহ যে বিসপী গ্রাম দান করিয়াছিলেন, ১২৫৭ লালে 
তাহ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অধিকার করিয়াছেন। 


প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 
(১) 


আত্মার সহিত পবমান্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ স্ত্রী-পুরুষের 
সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। যোগের সেই 
ঘনিষ্ট সন্বদ্ধ রাঁধাকৃষ্ণ লীলায় প্রকাশ। রাঁধ! প্রকৃতির পরমতত্ব, কৃষ্ণ 
পুরুষের রূপ; প্রকৃতি-পুকষের আসক্তির নাম-_রাধ।-কৃষ্ণের প্রেম। 
সংসারের কুটিলতা! ও মায়! হইতে আত্মা! যখন পরিব্রাজিত হন-_তাহার 
নাম ব্রজভাধ। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন-_ 
বৃন্দাবন ধামে ! যতদিন আত্মার সংসার-বীজ সমস্ত না নষ্ট হয়, ততদিন 
আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই সংসারিকতা নির্ববাণের জন্তই 
কৃষ্ণ-বিরহ। 

পুকষ প্র্কৃতির ঘনিষ্ঠ ভাঁবই জগৎসংসার ৷ জগতেই উভয়ের আজি, 
বিচ্ছেদেই উভয়ের মুক্তি। রাধার শত বৎসরের বিচ্ছেদে-_জীবাত্মার 
শত বৎসরের অনাসক্তিতে- মুক্তির আবির্ভাব! যোগের এই নিগুঢ় 
তত্ব এক একটা করিয়া অবয়বী কল্পনায় কৃষ্ণলীলাক়্ মুত্তিমান! যোগের 
জীধাত্বা পরমাত্ম-তত্বের সমস্ত স্তরই কৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাওয়। যায়। 
কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি; 

কৃষ্ণ ধখন মথুরায়, তখন তিনি সাংখ্যের উদ্দাসীন পুরুষ, প্রন্কৃতিতে 
অনাসক্ত, ভখন তিনি জগতের হিতকারী। প্রজাপালনরূপে গোপালনে 
কৃষ্ণ, সংসার-গোষ্ঠে বিহার করেন। নন্দ-যশোদার স্লেহাহ্ুরাগে শ্রীহরি 
ক্ষীর নবনীতে হুট, তার পর রাধার প্রেমানুরাগে--হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপ- 
হার ফুলচন্দনে চর্চিত। পাঠক মহাশয়! ব্রজলীলার উপাখ্যানগুণি 
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ল্মরণ করুন। বাৎসল্য ক্রমশঃ ন্ক,রিত হইয়া! অনুরাগে প্রগাড়তর, সেই 
অনুরাগ আবার রাধার প্রেমে প্রগাড়তম । যে অনুরাগ সংসার 
মায়ার উপর বিজয়ী, সেই অন্থরাগ রাধার অনুরাগ, সেই অনুরাগ 
যোগীর ঈশ্বরানুরাগ। এই অন্ুবাগের ক্রম ক্ফর্তি যৌগতত্বে অন্নভন 
করা যায়। 

প্রকৃতি পুরুষের সম্বদ্ধ, দ্রী-পুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুর'গে-_ 
কিরূপে রাধাকঞ্চলীলায় পরিণত হইয়াছিল, উপরে সংক্ষেপে তাহা 
বুঝাইলাম। বৈষবের হৃদয়, (প্রমে, অনুরাগে, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ । 
বৈষ্ণব রাধার প্রেমাদর্শে আপনার হ্ৃদক্স গঠিত করেন, কৃষ্ণের জপ্ত 
লালায়িত হন, ভক্তের অনুরাগ ভালবাসেন। রাধা মানব প্রকুতির 
পরমেশ্বরী। বাধা-__রাধার অমানুষ দেবতুল্য প্রেম--বৈষ্ণবরের জপমালা। 
বৈষ্ণব সংসারের সকল সুখ বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবনকে কৃষ্প্রেমে 
উৎসর্গ করেন । বৈষ্ণবের ভক্তি প্রথমে জয়দেবের পদাবলীতে উচ্ছনিত 
হইয়াছিল। 

বৈষ্ঞবানুরাগের বাসত্তি বিকাশ-বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাস। প্রেমের 
উল্লাস, প্রেমের মুগ্ধত! - কুষ্ণলীলাচ্ছলে ততদিন বঙগদেশকে মুঞ্জরিত 
করিয়াছিল। সেই মুঞ্জরিত কুসুম__লীমতী রাধা সুন্দরী । রাধার 
অনুরাগ, এীকান্তিকতা, উন্মন্ততা, মধুরতা-_আত্মহারা জয়দেব পদ্মা- 
বতীতে দেখিয়াছিলেন, প্রেমিক বিদ্ভাপতি লছিমা দেবীতে কল্পন৷ 
করিয়াছিলেন। মাতোরার! চণ্তীদাস রামমণি রজকিনীতে ' উপভোগ 
করিয়াছিলেন । 

ভক্তি--ভগবাঁনের আদরের জিনিষ। সেই আদরেই রসময়ী কল্পনা-___ 
মান। প্রেমের সহিত প্রেম আকৃষ্ট হুইবে বলিয়া--শ্রীমতী মালিনী | 
প্রেমের গরিপুষ্টি সাধনের বিশিষ্ট উপায়-_বিরহ। জয়দেব, চণ্ডীদাস, 
বিদ্ভাপতি বিরহে বড় উন্মস্ত। এই তন্ময়ত1 কিন্তু সাধারণে বুধিল না। 


৬৮ জীবন-চিত্ত। 


তাহার! রাধাকুষ্ লীলার ইন্জরিয়পরায়ণত! দেখিতে পাইল। বাঁধার হৃদয়ো- 
চ্ইাাসে শ্যামাবিরভাবের স্বপ্নচিত্র--মানবলীলার প্রেমে পরিণত হইল । 
রাধাকের লীলা অসংখ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ- _নেড়ানেড়ীর স্থষ্টি করিল। 

তান্ত্রিকগণ আবার মাথ। নাড়া দিয়! উঠিল। লোকে ঘোর কল্পনার 
প্রহেলিকার মধ্যে নিপপতিত হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাধি পুর্ণ বিকারের 
বিভীষিকাময়ী মুক্তি ধারণ করিল! মধুর ভক্তিতত্ব-নারদ গর্গাদি 
মহাজ্ঞানীর কথ৷ ছাড়িয়! দাও, গোপিকাগণও যে ভক্তির অন্ুব্তিনী হুইয়! 
তরিয়া গিয়াছিল, সেই ভক্তিতত্বও বিকৃত বুদ্ধি নরনারীর কাছে 
উপেক্ষিত হুইয়৷ পড়িল। তান্ত্িকগণের মধ্যে বড় বড় পঙ্ডিতের অভাব 
ছিল না, তাহারা রাধাকষ্খকে উড়াইয়। দিবার চেষ্টা কবিলেন। কাজেই 
শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইল না। 

ইছার কারণ বৈষ্ণবগণ বৈদিক খধিরপরিতর্পণ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন 
করিয়া! ভক্তিলাভ করিতেন ন1। তাহার! জ্ঞান ও কর্ম্মকে ত্বণ! করিতেন । 
তাহার ফলে বৈষ্ব সমাজের সর্বনাশের সুচনা! হইল। পণ্ডিতগণ 
রাধাকৃষ্চ তত্বকে ঈশ্বরের পরিতর্পণ মনে করিতেন। অশিক্ষিত বৈষব- 
গণ 'সহজ ভজন, পদ্থায় নারীসঙ্গ করিয়া সেই সন্দেছকে জনমমাজে সত্যে 
পরিণত করিল। 

বৈষ্বদের এই ঢুঃসময়ে বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্শিক্ষার মন্দিরে, তক্তির 
বিকট বিকাশ বুঝাইবার জন্য, ধর্মনসঙ্কটের নিবিড় তিমিরে, ভক্তবীর 
চৈতন্তচন্দ্র পৃর্ণচন্ত্রের মত দিষ্মগুল উদ্ভাসিত করিয়। শ্রীধাম নবদ্বীপ তীর্থে 
উদ্দিত হইলেন ! 

€॥ ২) 

১৪৮৫ খুষ্টাবের ফাস্তণ মাসে, জ্যোত্না মধুর পৌর্ণমাসী তিথিতে, 
নিগ্ধ নীলাকাশে যোল কলার পুর্ণ শশী আনমনে রূপের বাজার খুলিয়! 
বসিয়াছিলেন। 


প্রেম(বতার শ্রীচৈতন্ঠ। ৬৯ 


গগণ-নিকুজে সেদিন টাদের যেরূপ অপুর্ব শোভা হইয়াছিল, তেমন 
শোভা বুঝি আর কথনও হয় নাই! তাই রূপ লুব্ধ, চিরক্রু র বুদ্ধি, 
দৈতাধন্্ী রাহু লোভ সম্বরণ কবিতে না পারিয়া, ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাধিয়া 
সেই অমল ধবল জ্যোতিঃ শুধাংশু দেবকে গ্রাস করিতে উগ্ঠত হইল? 
তখন তিমিরাঞ্চল! সন্ধ্য। সুন্দরী অভিসারিকার বেশে মাটীতে ধীরে ধীরে 
পদার্পণ করিতেছিলেন। 

ঠিক এই সময়ে সিংহলগ্নের শুভ মুহুর্তে নবদীপের এক বৈদিক 
ব্রাহ্মণের গৃহে প্রেমাবতার চৈতন্ত দেব জন্মগ্রহণ করেন। 

চৈতন্তের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। এই 
রূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৈতন্যবেব ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া চন্দ্র- 
গ্রহণের সময় ভূমিষ্ট হন। অকলম্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল বলিয়া, 
সকলঙ্ক আকাশের চাদদকে রাহু বুঝি সেদিন গ্রাস করিয়াছিল । 

চৈতন্তদেবের অসামান্ত রূপলাবণ্য ও দেবশ্রী দেখিয়া, পাঁড়! প্রতি- 
বেশীগণ অত্যন্ত বিন্মিত হইল ( শিশুর দেহে “কাচ! সোণার মত* গৌর- 
কান্তি দেখিয়! এবং খর শিশু রোরুগ্ভমান অবস্থার পহরিনাম* শুনিয়াই 
হাসিয়া! উঠিত বলিয়া, কামিনীগণ তাহায় নাম রাখিল-_দগোৌরহরি ।” 
ডাকিনী যোগিনীর দৃষ্টির ভয়ে মাতা নাম রাখিলেন-_-প্নিমাই।” 
চৈতন্তের মাতামহ নবদ্বীপের তৎকালান প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ নীলাম্বর 
চক্রবর্তী শিশুর নাম রাখিলেন-_বিশ্বস্তর |” 

এই তিন নামেই চৈতন্তর্দেব বিখ্যাত হুইয়াছিলেন। যে শিশু যত আদ- 
রের, তার নামও তত বেণী । চৈতন্ত বাপ মার আদরের ছেলে ছিলেন? 
শচী দেবীর উপযুণপরি ৮টা কন্তা ভূমিষ্ট হইয়াই মরিয় গিয়্াছিল। আট 
মেয়ের পর, একছেলে হয় প্বিশ্বরূপ,” বিশ্বরূপের পর এই দেবের ছন্স। 
কোলের ছেলেটার উপর মাতার মমত! কিছু অধিক পরিমাণেই হইয়া 
থাকে। তাই €তন্তকে শচী দেবী চ'খের আড় করিতেন না। 


ভীবন-চিত্র। 


(৩) 

চৈতন্তের “বাল্যলীলা” অতি অদ্ভুত ! শ্বভাঁবের ধর্ম, জনশ্রুতি সেই 
অড্ভুতকে বহ শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত করিয়া পল্পবিত করিয়া তুলিয়া 
ছিল। 

যষ্ঠটমাসে চৈতন্তের 'অন্নপ্রাশন” হয়। অন্নপ্রাশনের দিন বালককে 
অনেক দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়! হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীর 
মধ্যে একখানি *শ্রীমন্তাগবত” গ্রস্থও ছিল। চৈতন্য সকল দ্রব্য ছাড়িয়! 
সেই গ্রন্থখানি লইয়াই খেল! করিলেন। ছয় মাসের ছেলে কাণ্ড 
দেখিয়া শচী দেবী, মিশ্র মহাশয় এবং প্রতিবেশীগণ শকলেই অবাক্‌ 
হইলেন। এই ঘটন৷ তীহার্দিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন ও কৌতুকের 
বিষয় হুইয়1 উঠিয়াছিল। 

শচী মাতার সুন্দর শিশু শুরু পক্ষের শশীকলার ন্যায় বাঁড়িতে লাগিল, 
সঙ্গে সঙ্গে বালকের “দুরস্তুপনাও দেখা দ্বিল। গ্রামবাসীদের গৃহে গিয়! 
চৈতন্যদেব বড়ই উৎপাত করিতেন। গোকুলের দেই গোপ শিশুটার 
মত, শচীমাতার সন্তানের স্েহের আবদার, ল্রীতির উৎপাত, ভালবাসার 
অত্যাচার অহর্মিশি সহ করিয়া প্রতিবেশীগণ একদিকে বিরক্ত ও রুষ্ট 
এবং অপর দিকে বিশ্মিত ও বিমুগ্ধ হইত। 

ক্রমে অত্যাচারের মাত্র! আরও একটু বৃদ্ধি হঈল। চৈতন্য বলিতে 
লাগিলেন তিনি ঈশ্বর! জাহবীর সৈকত পুলিনে কুলনারিগণ যখন 
পুষ্পচন্দনে ইষ্ট সাঁধন। করিতেন, চৈতন্য সেই সময়ে গিয়! বলিতেন 
“তোমরা আমার পুজা কর।” শুধু ইহাই নহে, লোকের দেবার্চনার 
উদ্দিষ্ট দ্রব্য কাঁড়িগ্না খাইতেন। বিরক্ত হইয়া সকলে শচী দেবীর কাছে 
শিশুর দৌরাঁয্বোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মাঁত। বালককে শাসন 
করিতেন, অন্তরে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ষাট ষাট বলিয়া শিশুকে 
কোলে তুলিয়া ন্নেহমধুর বচনে কত বুঝাইতেন। 


প্রেমাব্তার শ্রীচৈতন্ । শ১ 


একদিন একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশরের বাটিতে আতিথ্য 
ত্বীকার করেন। শচী দেবী ও মিশ্র অতিথির আহারের উদ্চোগ করিয়া 
দিলে, ব্রাহ্মণ অন্ন প্রস্তত করিয়! মুদিত নয়নে সেই ঘ্বতান্ন রাশি ইষ্ট- 
দেবতাকে নিবেদন করিলেন। তাহার পর যেমন আহার করিতে 
যাইবেন, অমনি দেখিলেন-_মিশ্রের শিশুপুত্র শান্ত স্থুবোধটীর মত সেই 
নিবেদিত অন্গ্রাস ধীরে ধীরে মুখে তুলিতেছেন । ব্রাহ্মণ মিশ্রকে এ ঘটনা 
জীনাইলেন। পুত্রকে তিরস্কার করিয়। আবার অতিথির আহারের 
উদ্যোগ করিয়। দিলেন। দ্বিতীয়বার অন্ন প্রস্তুত হইল। সে অন্ন ইচ্ট 
দেবতাকে নিবেদন করিয়া! ভোজন করিবার পুর্ধ্বে অতিথি দেখিলেন-_ 
সেই দুষ্ট বালক আবার তাহ! উচ্ছিষ্ট করিতেছে । এইবরূপে তিন বার অন্ন 
প্রস্তুত হইল, তিন বারই চৈতন্য তাহা উচ্ছিষ্ট করিলেন। শেষে ব্রাঙ্গণ 
বুঝিতে পারিলেন এ বালক সাধারণ নহে। তাহার ইষদেবতাই এই 
বালক গোপালের বেশে অন্রভোজন করিতেছেন! তখন ব্রাহ্মণ চৈতন্যের 
স্তবস্ততি করিয়! সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। 

আর একদিন এচীদেবী পুজা করিতে আঁপিয়া দেখিলেন, চৈতন্য 
ঘরের শালগ্রাম গুলিকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়! স্বয়ং ঠাকুরের সিংহাসনে 
উপবিষ্ট ! বাঁলকের কাগওকারখান। দেখিয়া শচীদেবী তিরস্কার করিতে 
গেলেন, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কি এক 
আকর্ষণী শক্তিগুণে মুগ্ধ হইয। শচীদেবী কীদিয়! ফেলিলেন ! 

চৈতন্যের শরশ্বরিকতার অভ্যাসে শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় ব্যাকুল 
হইয়! পড়িলেন। তীহার! চৈতন্যকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না, 
চৈতন্যও কাহাকে ভয় করিতেন না। কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে 
চৈতন্য নীরবমুখে শাস্তভাব ধারণ করিতেন। বিশ্বরূপও অন্ুজের 
অলৌকিক কাধ্যাবলীর পরিচয় পাইপ্না, কেবল বিশ্বক্ম স্তিমিত নেত্রে 
চৈতন্যের পানে চাহিয়। থাকিতেন। 
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এইরূপে কাহাবও ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভাঙ্গাইয়! দিয়া, কাহারও খান্চ 
লইয়া পলায়ন করিয়া, কাহারও কোন দ্রব্য লুকাইয় রাখিয়া, কোন 
গ্রাত্যঠিক বু বিভ্রাটের মধ্য দিয়! চৈতন্যের স্থকুমার শৈশব অতীত 
হইয়াছিল। শিশুর দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত জনমগ্ডলীব কাছে শচীদেবী 
কেবল ক্ষমা চাহিতেন, কাহাকেওব| মিষ্ট কথায় পুত্রের অপরাধ মার্জনা 
করিতে অনুরোধ কবিতেন। 

এইট চটুল চতুব শৈশবে, কালনাদিনী জান্ববী পুলিনে বল্পভাচার্যের 
ছুহিত। লঙ্মীদেবীর সঠিত চৈতন্যের বালা প্রেমের সধ্গর হয় । 

যথাসময়ে মিশ্রমহাশয় পুল্রেব বিদ্যা শিক্ষাব ব্যবস্থা করিলেন । বিখ্যাত 
বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট চৈতন্যের বিদ্যারস্ত হইল। 
চৈতন্যের অলোকসামান্য প্রতিভার পবিচয় পাইয়া, গঙ্গাদাসের আব 
বিস্ময়ের সীমা রঠিল নাঁ। ইভাব কিছুদিন পূর্ব্বেই চৈতনোর অগ্রজ 
ংসাঁরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্নাসীব সঙ্গে গৃইত্যাগী হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ 
ও অতান্ত মেধাবী ছিলেন। চৈতন্যেব বিদ্যাশিক্ষার অসাধারণ অভি- 
নিবেশ দেখিয়া! শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় চিন্তিত ভইয়া পড়িলেন। 
তাহাদের ভয় হইল--নিমাই হয়তে! অন্গ্যাসী হইয়। যাইবে। জনক 
জননী পুভ্রেব বিগ্তাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হইলেন। কিন্তু চৈতন্য কোন 
বাধাই গ্রাহ্হ কবিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই লোকে শুনিল-মিশ্র 
ঠাকুরের সেই দুরস্ত ছেলেটা এক মহা পত্ডিত হয়া উঠিয়াছে। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, 'ষাডশ শতাব্দীর প্রারন্ডে বাসুদেব সার্বভৌম 
মামক এক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদাপের নিকটস্থ বিছ্বা নগর গ্রামে 
এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্য এই টোলের সর্ধপ্রধান চাত্র- 
রূপে পরিগণিত হন। তীক্ষুবুদ্ধি চৈতনাদেব আপনার অসাধারণ গ্রতিতার 
ভাশ্বর মহিমায় কাব্য, সাহিত্য, নায়, শ্বতি, জ্োতিষ, দর্শন প্রভৃতি 
সর্ববশান্ত্রে বিচক্ষণ পারদর্শী হইয়া! উঠিলেন। 
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টৈতন্যেব অগ্রজ বিশ্ববূপ উদাসীন নেশে গুহ পবিত্যাগ করিলে, 
মিশ্রঠাবুব ভগ্রন্াস্থ্য হইয়। পড়িযাছিলেন। টৈভন্যেৰ ছাত্রাবস্থাতেই 
পুক্রবগ্জোগবিখুন জগন্নাথ মিশ্রেব মৃত্যু হইল । সংসাবানভিজ্ঞ চৈতন্য 
(পতৃবিয়োগে বডই বিপন্ন হইলেন। চৈতন্যেক সে বালখ্বভাবন্থলভ 
ঢাঞ্গল্য তপনোদমে কুজ্া টিকাঁব ন্যায় সহসা ঙবোহিত হইল, শোকাতুর! 
দাতাকে তি'ন শান্তগন্তীব আবে সাস্বনা! কবিতেন। স্বামীহীনা অসহাস্স 
[পধবা চৈতন্যে আশ্বাসবচনে বদ্ধ বল্লবীব মত সংসারে বাস করিতে 
লাগিলেন । 

মাতাব মলিনমুথখ অভয়ের অভিব্যঞ্জনা দেখিক্স1 গৃহকাঁধ্যের প্রতি 
চৈতন্যেব দৃষ্টি পতিত হইল। চটতন্য বুঝিলেন স"সাবধর্্ পালন করিতে 
হইলে সহধম্মিণীব সাহাধ্য চাই। শচী্দেবীও পুভ্রের বিবাহেব জন্য ব্যস্ত 
ভইয়াছিলেন। পুজ্রেব মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শচীদেবী চৈতন্যেব 
বিবাহের উদ্যোগ কবিলেন। 

শুভদিনে, শুভক্ষণে বনমালী ঘটকেব মধাস্থৃতায়, চৈতন্যের সেই 
শৈশবসঙ্গিনী ধন্মপবায়ণ বল্লীভাচার্যেব জুন্দবী কন্য। লক্ষমীদেবীর সঙ্গে 
চৈতন্যেব শুভ পধিণয় সম্পাদিত হইল। চৈতন্য গৃহস্থ হইলেন। 
ংসারেব নান! অসঙ্গতাঁব মধ্যেও পুজের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন কবিরা, 
শচীদেবীব মনে নিমায়েব সংসারত্যাগরূপ ভাবী বিপদের আশঙ্কা জনিত 
উতকঠা1! একবকম দূব হুইয়! গেল। ধৈর্যের দৃঢ়বন্ধনে বুক বাঁধিয়া, 
শচীদেবী পুত্র পুত্রবধূকে লইম্া আবার সংসার করিতে লাগিলেন । 


0 € ) 
ংসার কবিতে গেলে অর্থ চাই। বিবাহের পর বাধ্য হুইয়া টচৈতন্য 
বাটীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন কবিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অধ্যা- 
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পন1র যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল। নান! দিগদেশ হইতে ছাত্রমগ্ুলী 
আসিয়া চৈতন্যের চতুষ্পাঁঠীর শোভা! বর্ধন করিল। এই নবীন যুবকের 
শাস্্রঙ্জান গরিমার কথ! শুনিয়া, অনেক পণ্ডিত চৈতন্যেব সহিত তর্কযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সে সর্ধতোমুখী প্রতিভার কাছে লজ্জায় অধোবদন 
হইয়! পলাইবার পথ পাইলেন না। অচিরে "দ্িপ্বিজয়ী” গৌরবে চৈতন্যের 
জয় ছুন্দুভি ঘোর রবে বাজিয়! উঠিল । সমাজে তাহাঁব অতুল প্রতিপত্তি 
*জন্মিল। স্বর্ণ, বৌপ্য, বস্ত্র, তও,ল, তৈঞসাদি বিবিধ উপহারে চৈতন্যের 
ক্ষুদ্র কুচীর পুর্ণ হইতে লাগিল। চৈতন্য আদর্শ গৃহীর ন্যায় দ্বীন দরিদ্রের 
প্রতিপালন, এবং অতিথি অভ্যাগতের সৎকার করিয়!, শচীদেবীর সাধের 
সংসারে দেবতার আশীর্বাদ বভিয়। আনিলেন। 
গৌরাঙ্গের পত্তী লক্গমী দেবী ধর্ম্ননিষ্ঠায়, শ্বশ্রসেবায়, পতিভক্তিতে 
সকলের শ্রদ্ধা আবর্ষণ কবিক়্ স্বামীর পহ্ধনম্মিণী হুইয়! নারীধন্্দ পালন 
করিতে লাগিলেন। 
একদিন গঙ্গাপার হইবার সময়,নৌকায় এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে চৈতন্যের 
আলাপ হয়। চৈতন্যের হস্তে একখানি পুঁথি ছিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-”ওখানি কি পুঁথি ?৮ চৈতন্য উত্তর দিলেন--এখানি ন্যায়- 
শাস্ত্রের টীকা, আমি রচন! করিয়াছি।” ব্রাঙ্গণ প্র পুঁথির কিয়দংশ 
পড়িতে বলিলেন। চৈতন্য পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠ শুনিতে 
শুনিতে ব্রাহ্মণের মুখ বিষাদ কালিমায় একেবারেই মান হইয়া গেল। 
ব্রাঙ্গণ বলিয়া ফেলিলেন-_”আমার সর্বনাশ হুইল! আমি বহু বর্ষ 
ধরিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়া একথাঁনি টীকা রচন! করিয়াছি। কিন্তু এখন 
দেখিতেছি, আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইল। আপনার ও টীকার নাম 
গুনিলে কেহই আমার টাক! গ্রাহ্থ করিবে না।” ব্রাহ্মণের আঙ্ষেপোক্তি 
শুনিয়া! সহাস্যবদনে চৈতন্য কহিলেন,-_দইহার জন্য আর চিন্তা কি?” 
ব্রাহ্মণের বিশ্ময় উদ্রিক্ত করিয়া চৈতন্য সেই সযত্বরচিত অপূর্বব পাণ্ডিত্য- 
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ময়ী টীক! তরঙগসঙ্কুলা জাহুবীর জলে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলেন। এই 
অপূর্ব্ব উদ্বারত। ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দেখিয়া, ব্রাহ্মণের ছুই গণ্ড 
বহিয়! কৃতজ্ঞত। অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া৷ পড়িল। 

ইহার পর ঠেতন্যদেব শিষ্যমগ্লী সহ পূর্বাঞ্চলে শ্রীহ্ প্রভৃতি স্থানে 
গমন করেন। তখন তাহার বয়ংক্রম উনবিংশ বৎসর । 

তিনি যে দেশে গমন করিতেন, তদদদেশবাসিগণ তাহাকে শ্ুপপ্ডিত 
জানিয়!। অভ্যর্থনা করিত। তাহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্য। শুনিয়া কৃতার্থ 
হুইত। অনেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র প্রভৃতি বহুমূল্য উপহার লইয়া! নিমাই 
পণ্ডিতের একট মুখের কথ! শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ 
করিত। 

চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গ, তখন তীহার গুণবতী সহধর্মিণী কাঁলগ্রাসে 
পতিত হইলেন। এই মৃত্যুর কারণ-_স্বামী-বিরহ। কেহ কেহ বলেন 
দর্পাঘাতেই লক্ষ্মীর মৃত্যু হইয়াছিল। 
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ভক্তের ভক্তি উপহার, বহু দ্রব্য সম্ভার লইয়া চৈতন্য্দেব গৃহে 
প্রত্যাগত হইলে, শচীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। মাতৃ- 
কণ্ঠের মর্শমভেদী আর্তনাদ চৈতন্যকে লক্ষমীদেবীর অকালমৃত্যুর কাহিনী 
জানাইয়া সংসারের অনত্যত! বুঝাইয়া দিল। লক্ষমীশোকে চৈতনা 
বড়ই কাতর হুইয়! পড়িলেন। কিন্তু সে শোক বাহিরে প্রকাশ পাইল 
না, অন্তরে অরুন্থদ যন্ত্রণা লইয়া চৈতন্য মাতাকে বঝাইলেন--“মরণং 
প্রকৃতি শরীরীণাং*। 

লক্ষ্মীর বিরহ-জাল! জুড়াইবার জন্য চৈতন্যদেব দ্বিগুণ উৎসাহে 
ছাত্রমগ্ডলীর অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হইলেন । কিন্তু মাতৃসকাশে পুত্র- 
হৃদয়ের অস্তগুঢ় মর্মব্থা অগোচর ছিল না। চৈতন্যের প্রতিকাধ্যেই 
শচীদেবী নৈরাশ্তের ছায়া! দেখিতে পাইলেন। ধেষে শচীদেবী আপনি 


ণ৬ জীবন-চিত্র। 


উদ্ভোগ করিয়! সনাতন পণ্ডিতের আদরিণী দুহিত। বিঞ্ুপ্রিয়ার সহিত 
চৈক্মানযর আবার বিবাহ দিলেন। ননবশ্ব পুষ্পপেলব সৌন্দর্যে শচী 
দেখার আধার গৃহ 'আবাব উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল। 

ছাত্রগণেব অধ্যাপনায়, পপ্ডিতবর্গেব সহিত বাদ-বিতগ্ডায়, বন্ুবিধ 
শান্ত আলোচনায় লিপ্ত থাকিয়া, চৈশন্য আবার সংসারবাতরা। নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন ! 

একদিন শ্রীঢৈতন্য কৌমুদী বিভাগিত ফুল রজনীতে শিযাবর্গীসহ 
জাহৃবীতটে বসিয়! শান্ত্ীলাপ করিন্টেছেন, এমন সময় একজন দিপ্থিজয়ী 
পণ্ডিত গৌরাঙ্গকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হই- 
লেন। কিন্তু এই পণ্ডিত পুরুষ যুবক গৌরাঙ্গের তর্কতবরঙ্গে হাবুডুবু 
খাইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । পণ্ডিতের দুর্দশা! দখিয়! 
শিষ্যগণ হাসিয়া! উঠিল। গৌরাঙ্গ তাহাদিগকে নিরস্ত কবিলেন, দাঁস্তিক 
দিখ্বিজরী পণ্ডিতকে অপমানিত দেখিয়া নিজেই কুষ্ঠিত হুইঝ1 বিনয়নআ- 
বচনে তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন। হুতগর্ব দিগ্িজয়ী পণ্ডিত 
গোরাঙ্গের বিনীত ব্যবহারে আরও লজ্জিত হইলেন। দি্বিজয়ী পণ্ডিতের 
পরাজয়বার্ভী অরে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কর্টগোচর হইল। 

জ্ঞান গরিমায়, কুটতর্কের প্রভাবে, চৈতন্য জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিলেও মনে শাপ্তি পাইলেন না । তিনি আনন্দের অনস্ত উৎসের সন্ধানে 
লালায়িত হইয়! পড়িলেন। মাতৃত্সেঃ, পত্রীপ্রেম, বিগ্ভার গৌরব, সকলের 
মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রাণের ভিতর কিসের অভাব অনুভব করিয়! 
দ্বাবদগ্ধ কুরলের মত ইতঃস্তত ছুটাছুউ কগিতে লাগিলেন; চতুর্দিক 


হইতে অশান্তি আসিয়। চৈতন্তের ব্যাকুল আত্মাকে গ্রাস করিয়! 


ফেলিল | 
মনের এই বিপর্যয় অবস্থায় চৈতগ্তদ্দেব শিষ্গণের সহিত পবিভ্র 


গল্লাধামে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্র--পিতুলোকের সদগতির জন্য বিষণ 


প্রেমাবতাঁর শ্রীচৈভন্য। ৭৭ 


পার্দ-পদ্মে পিওদন করিবেন। এই স্থানেই তাহার জীবনে যুগান্তর উপ- 
স্থিত হইল। চৈতন্য গর মন্দিরে প্রবেশ করিব! মাত্র দেখিতে পাইলেন, 
শত শত নেদন্ত ব্রাহ্মণ গদাঁধরেব পাদপদ্য পরিবেষ্ঠন পূর্বক ভক্তি ভরে 
পুজা কবিতেছেন ! এই অপূর্ব দৃশ্ত দেখিয়! চৈতন্তেব হৃদয়েও ভক্তি প্রত্র- 
বণের দ্বাব উদ্দবাটিত হইল। একটা কথা বলিতে ভুলয়াছি, পাগ্ডিতোর 
নিদারুণ আভমাঁনে ইদ্বানীং চৈতন্তদেব নাস্তিক ভইয়া পড়িয়াছিলেন। 
গয়াঁধামে আসিয়া! তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে কি এক অভূতপূর্ব, অনাস্বা- 
দিত পুর্ব, বিমল আনন্দ উপলব্ধি কবিলেন। যে বিষ্ণুব পাদ পদ্মে শত 
সহস্র লোক আপক্ত, সেই বিষ্ণকে গাইবার জন্য চৈতন্য ব্যাকুল হইলেন। 
বিষু পাদ্দপন্ম হইতে উন্মুক্ত ভক্তির উৎস চৈশন্ের বিশাল বক্ষ প্লাবিত 
করিল। 

গয়াক্ষেত্রে-_কুমার হট (হালিসহর ) নিবাসী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ঈশ্বর 
পুরীর সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হইল। ঈশ্বর পুরী-_ভক্তিপরায়ণ মাঁধবেন্দ্ 
পুরীর একজন প্রধান শিষ্য। এই নিঃসঙ্গ বৈরাগীর পবিত্র হৃদয়ের 
চৈতন্য আপনার আকাঙ্্ষা নিবৃত্তির সুপন্থা দর্শন করিলেন। ঈশ্বরপুরী 
চৈতন্যকে হৃদয়ম্পশী প্ররেমৰার্ত। শুনাইয়া বিঞ্ুমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। 
ঈশ্বব পুবীর নিকট পবিত্র দশাক্ষর মন্ত্রলাভ করিয়া চৈতন্য বিষুপদে জীবন 
উৎসর্গ করিলেন । 

কুষ্ণপ্রেম চৈতন্তকে উন্মত্ত করিল। মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাব 
বিহ্বল চৈতন্ত কিন্তু প্রেমাঝেশ, ব্যাকুল বিরহে, আত্মহার৷ হইয়! 
উঠিলেন। শিষ্যগণ বন্কষ্ঠে চৈতত্তকে লইয়। ঘরে ফিরিল। এই সময় 
চৈতন্তের বস দ্বাবিংশ বৎসর মাত্র। 
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অভিমান, পাণ্ডিত্য গর্ব, জ্ঞান গরিমা--সকল বিসর্জন দিয়া! চৈতন্য 

নবদ্ধীপে ফিরিয়। আদিলেন। লোকে দেখিল--নিমাই পর্ঠঙতের সে 


৭৮ জীবন-চিত্র। 


শান্ত্রাভিজ্ঞতার উজ্জলমূর্তি, তর্কপ্রিয়তার জীবন্ত উচ্ছাী-_সমস্তই 
একেবারে পরিবর্তিত হইয়! গিয়াছে ! 

দেশ প্রত্যাগত চৈতন্তের সঙ্গে অনেকেই সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। 
চৈতন্য সকলের সঙ্গেই দৈন্ঠতার বিনয় সম্ভাষণ করিলেন। এইবার 
নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। চৈতন্যের নয়নে 
প্রেমাশ্রু, দেহে প্রেমাবেশের কম্পন, জীবনে অসামান্ত ভক্তির লক্ষণ, 
হৃদয়ে অভূতপূর্ব ভাব সমষ্টি দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন-_-নিমাই 
পণ্ডিতের জীবনে বিহ্বলত! ও ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত 
হইক়াছে। পুত্রের উন্মাদাবস্থ!, নির্জন প্রিয়তা, আকুল রোদন প্রভৃতি 
সাত্বিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া শচীদেবী চৈতন্তকে ব্যাধিগ্রস্ত ভাবিলেন। 
তিনি পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনায় ঠাকুর দেবতার চরণে “মানসিক করিতে 
লাগিলেন । 

চৈতন্তের বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষায় আনন্দ প্রকাশের জন্য একদিন শুক্লা 
খবরের গৃহে বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইলেন। ভক্ত বৃন্দের মধ্যস্থলে ভাব 
বিভোর গৌরচন্দ্রেরও আবির্ভাব হইল। কৃষ্ণ কোথায়?” বলিতে 
বলিতে বাহ্জ্ঞান শৃন্ত চৈতন্ত শুক্লান্বরের গৃহের একটা খুঁটী এমন 
জড়াইয়! ধরিলেন যে খুঁটী ভতক্ষণাঁৎ ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্ত 
দেবও মৃচ্ছিত হুইয় মাঁটীতে পড়িরা গেলেন। বৈষ্ঞবদের যত্বে শুশ্রাযায় 
তাহার সংজ্ঞা ফিবিয়া আিল। 

চৈতন্তের প্রেম-বিহবলতা--নগরে মঙ্ধা আন্দোলন উপস্থিত করিল। 
বৈষ্ণবগণ চৈতন্তকে শ্রীরুষ্ণরূপ অবতার দেখিয়। আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাঁগিলেন। চৈতন্য-+অধ্যাপনা, ছাত্র, সংসার আসক্তি, সব ছাড়িয়! 
অশ্রকমলে পৃথক পুর্ণ শরীরে--একেবারেই উন্মস্ত হইলেন। তীহার 
কণ্ঠে কেবল পহরিধ্বনী”্র গুঞ্জরণ মানবত্বের সীমায় দেবত্ব আনি হাজির 
করিল। | 


প্রেমাবভার শ্রীচৈতন্ত। ৭৯ 
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অহ্িতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত নিমাই-_বিগ্যার গর্ব পদদলিত করিয়া 
সাঁমান্ত বৈষ্বগণের সঙ্গে মিশিয়াছেন-_শুনিয়। নবদ্ধীপের প্গ্িতমগুলী 
চৈতন্ঠের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। বামাচারী শাজিগণ চৈতন্তের ভক্তি 
দ্েখিয়া__-তাঁহাঁকে মানবের দৌর্বল্য ভাবিয়া চৈতন্তকে ত্বণা করিতে 
লাগিল। টৈতন্তের এই অধঃপতন ঘটিরাছে বলিয়া তাহারা নবদীপের 
প্রতোক পলীতে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল । 

এদিকে ভাবে মুগ্ধ চৈতন্ত বৈষ্ণব সেবায় মত্ত হইলেন। তিনি মাত 
বৈষ্ণবের সিক্তবন্ত স্বহস্তে নিংডাইয়া দিতে লাগিলেন, কাহার পুজার 
সামগ্রী, কুশার্দি যোগাইয়] দিতে লাগিলেন, কাহারও পদ সেব! করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপে বৈষ্ৰগণকে লইয়া চৈতন্য হর নাম লঙ্কীর্তণ আরম্ত 
করিলেন। সংসার স্ুবাসক্ত নিগ্রাপ্রয়ানী প্রতিবাসীগণ রাত্রে কীর্তনের 
উন্মস্তরোল ও প্রেমোম্পদের তাঁগব নৃত্যে অভ্যস্ত বিরক্ত হুইয়৷ উঠিল। 
তাহার! বৈষ্ণবগণকে রাজ্যশাসনের বিভীষিক! দেখাইরা জব্দ করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিকে শাক্তগণের ক্রর জিঘাংসা, অন্তদিকে 
বৈষ্ণবগণের প্রশান্ত আত্মরক্ষা-_ক্ষুব্ধ নবদ্বীপে রীতিমত ধর্যুদ্ধ আরস্ত 
হইল। 

এই মায়াবাদী বিপ্লবের দুঃসময়ে বৈষ্ণব বুন্দের বল বৃদ্ধি করিতে, 
অবধূত নিত্যানন্দ চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন । নিত্যানন্দ একচাকা 
গ্রামে হার ওঝার ওরসে জন্মগ্রহণ করেন, অতি শৈশবেই একজন 
সন্াসী আসিয়া নিত্যানন্দকে গৃহত্যাগী করিয়! সঙ্গে লইয়া যাঁন। 

নিত্যানন্দের পিতা মাতা অতিথি সেবা! তৎপর গৃহস্থ ছিলেন, সন্্যাসী 
অতিথি বেশে আসিয়া তাহাদের একমান্র পুত্র নিত্যানন্দকে প্রার্থন। 
করেন। ব্রক্ষণ দম্পভী ধর্মের অুরোধে হৃদয়ের ধনকে বিদাঁয় দিলেন। 


৮০ জীবন-চিত্র | 


সেকালে লোকেব ধন্শান্থবাগ কত প্রবল ছিল ! অতিথির আকিঞ্চন পুর্ণ 
কলিবাব গপ্ত -পুত্র পবিত্যাগ ! _-এ উচ্চভাব জাজি কাণিকার নবনাবী 
কনশাণ ৯ নত৩ 1াখেন না। 

খু ৭ 1 *“দ চৈতন্তেব গুণাণণী শ্রবণ কল্শাছিলেল। 
"াধ ৬৭৫৮৭ হা ভা ০]লা দাখ্খাশ শন) ন পাপে আনব শি 
এ০েন।  উ খণে নিঠাই চৈন্েব সাক্ষাৎ ভহল। হিত্যান্দ 
চৈতন্যাপেক্ষ। কিঞ্চিৎ বয়োজ্োেষ্ঠ ছিলেন। নিত্যানন্দ--টৈশুগ্ঠে! ভিজ? 
পৃঙ্ কলেবব ও বদন মণ্ডলে ভক্তির উৎসাহ বেখা ধেখিয়া চৈতনন্যব 
পাদ্দমূলে লুণ্ঠি৩ হইলেন । 

চৈশন্যও নিত্যানন্দেব স্ুন্দব দেহে ভতপঃ সঞ্চিত পুণ্য দীপ্তব বিধাশ 
দোঁখম। মাত্স বিশ্মত হইলেন। উঠয়ে উভয়কে আলিঙ্গন কবিমা অঞ্রু 
বিসজ্জন কবিতে লাণিলেন। সমবেত ব্যক্ষি মণ্ডশী নিতাই গৌবেব জয় 
উচ্চাখণ কা 1০ লাগণ। সে উচ্চবোণ শাক্তগণেব খদয়ে বিষ দগ্ধ বজ্র 
শাবকেৰ মহ আঘাত কবিল। 

ছুফটী বেগবঠা তবঙ্গিনীব সম্মিলন কালে যেমন প্রচণ্ড শুপঙ্গেণ ঘাত 
প্রাতঘ।তে চতুদ্দিক বিকম্পি৩ হইয়া উঠে, পবে সেই আোতদ্বয় একত্র 
মি।ল৩ হইয়! সাঁগবাভিমুখী হয়, নিতাই গৌবেখ প্রেম সলিলেও 
সেইব্প বিবাট ব্যাপাধ সংঘটিত হভল। ভক্তবৃন্দ €প্রমোন্নন্ত নিহাহ 
গৌবকে পবিবেষ্টন বাবা আনন্দে নৃঠ্য কবিতে লাগিলেন, প্রেমলীলাক়্ 
নবদ্ধাপ ঢলনল ক গ। কাগিতে লাগিল । 

পম বৈষ্ণব শখাসেব গৃহে নিশ্যানন্দেখ থাকিবাব ব্যবস্থা হইল। 
ভ্রীবাসেব পত্বী'মালনীদেবী মাতাব ন্যাৰ ক্লেহ-কোমলকবে, নিত্যানন্দেগ 
মুখে অনগ্রাস তুলিয়া! দিতেন। 

তৎকালে বৈষ্ণব সমাজে “ব্যানপুজ1” উৎসব প্রচলিত ছিল। দেই 
উৎসব উপলক্ষে শ্বাসের ভবনে সমস্ত দ্বিন ব্যাপী নৃত্য কীর্ভন হইত। 


প্রেমাবভার শ্রীচৈতন্য। ৮১ 


নিতাঁই গৌর এই উৎসবে যোগন্বান করিলেন । এই সময় বৃদ্ধ অগ্থৈত- 
চার্ধ্য৪ নিতাই গৌবকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে আপিয়া উপস্থিত 
হইলেন। এইবপে পবিপুর্ণ যোগ সঞ্চর করিয়া বৈষ্ণব সমাঁজ--নব্ঘীপে 
প্রেম মাহাত্ম্য প্রচার কৰিতে লাগিলেন। 


ক্রমে, নিমাই গৌরের ভক্তিব আকর্ষণে, মুবারি, হিরণা, গঙ্গাদাস, 
বনমালী, বিজয়নন্দন, জগবানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খা, রাম, গরুড়াই, নারাপণ, 
হরিদাস, বাসুদেব, বক্রেখব» গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, *সাশিব, 
প্রীমান, শ্রীগর্ভ, ব্রহ্গানন্দ প্রস্থতি ভক্তগণ--এক বিরাট সন্ধীর্তণের 
দল গঠন করিলেন। এই সব ভক্ত মণ্ডলাকে লইয়! প্রতি নিশীথে গৌরাঙ্গ 
সস্কীর্তণ আরম্ভ করিলেন। মৃদঙগ, মন্দিবা, শঙ্খ, করতালের গম্ভীর 
ধ্বনি _-নবদ্বীপকে ভক্তি রসে মাতাইয়া তুলিল। 


শাক্তগণেব সর্বনাঁশ হইল । তাহার! বৈষ্ণবের শক্রত! সাধনে হৃদয়ের 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল । বৈষ্ণবগণের গৃহদ্বারে, জবাফুল, 
মগ্ভ ভাগ, সিন্দুর রক্তচন্দন, মাংস, অস্থি প্রভৃতি বামাঁচারীর পুজাকরণ 
ছড়াইয়া দিতে লাগিগ। অধিকন্তু বৈষ্ণবগণেব প্রেমলীলাকে গুণ 
ব্যভিচার বলিয়াও ঘোষণা করিল। 


০ ৯ ) 
গৌরাঙ্গ দেব শান্তদের শত বাধ! বিদ্ব তুচ্ছ করিয়! নাদ মাহাত্মা 
'গ্রচার করিতে লাগিলেন। সন্কীর্ভন স্থলে তাহার ভাবাবেশ দেখিয়া 
বৈষুবগণের বিশ্বাস জন্মিল-_-চৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান, কলিযুগে কলুষহারী 
নাম মাহা প্রচারের জন্যই শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ শ্রীরুষ্ত, 
নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদ, হরিদাস ব্রহ্মা--অবতার 
তত্বে বিশ্বাসবান্‌ বৈষ্ণবমগুলী সাধারণকে ইহা! বুঝাইতে লাগিলেন। 


যখন সন্ধীর্তনের দল নগর ভ্রমণে বাহির হইত, তখন ভক্তগণ টঠৈতগ্ 
১১ 


৮২ জীবন-চিত্র। 


ও নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পুষ্পমাল্য চন্দনে সজ্জিত কবিয়া দ্বিতেন। 
নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ছত্র ধারণ করিতেন, ভক্ত মণ্ডলীর শ্রদ্ধা উপহার 
পাইয়! চৈতন্তের মনে রাজসিক বিকার প্রবেশ করিতে পারিল না, চৈতন্ত 
আপামর সাধারণকে আলিঙ্গন করিয়া হরিনাম মহাঁমন্ত্র শিখাইতে 
লাগিলেন। যবন কুলোভ্ভব হরিদাসও তাহার কাছে-_ ব্রতনিষ্ঠ 
নুব্রা্গণের প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। 

বৈষ্ণব দলের অগ্রণী হুইয়! চৈতন্য নবদ্ীপের ঘারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়। 
বেড়াইতে লাঁগিলেন। সকলেই সেই তেজব্যঞ্রক কলেবর সৌম্যমৃত্তি 
মহাপুরুষকে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হুইল, কিন্তু চৈতন্য তাহা দিগকে 
বলিতে লাগিলেন--“ভাই সকল! আমি অন্য ভিক্ষা চাহি না, আমার 
ভিক্ষা-_-তোমারা একবার ব্দন ভরিয়। হবি হরি বল”। ততখকালে সাধা- 
রণের মধ্যে ধর্ম প্রচার বিধির অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল না, 
চৈতন্যই গ্রথমে-_-এইবপ দেশব্যাপী ধশ্বপ্রচারের পথ দেখাইয়াছিলেন। 


(১০) 

চৈতন্য যুগে, নবদ্বীপে "জগ!ই” ও “মাধাই” নামক দুইজন মহাপাষণ্ড 
বিরাজ করিত। ইহার! ছুই ভাই, ব্রাঙ্ণ বংশোড্ব হইয়াঁও এই পাষওঘয় 
_মগ্তপান, ব্যভিচার, অথাগ্য ভোজন প্রভৃতি পৈশাচিক কুক্রিয়ায় চির- 
ভান্ত ছিল। নবদ্বীপের প্রত্যেক নরনারী--এই ছুৃর্ধর্য নারকীদ্বয়কে 
'ভয় করিত। চৌধ্যবৃত্তি নরহত্যা, গৃহদাহ, সতীত্ব হরণ--প্রভৃতি দুষ্কাধ্য 
সাধনে 'জগাঁই মাধাই»_-ভদ্র সমাজে সাধারণের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়। 
পথে ঘাটে প্রেতলীলার আশ্ফালন করিয়! বেড়াইত। 


চৈতন্ত ও নিত্যাননের প্রতি--পাষগুধরের আক্রোশ জন্মিল। 


নিত্যানন্দ--ভ্রাতৃ্যের পাঁপ জীবনের ছুর্দশা দেখিয়া! তাহাদের চরিগ্র 
শোধনের উদ্ভোগ করিলেন। 


প্রেমাবতার জ্রীচৈতন্ট | ৮৩ 


একদিন প্রভূ নিত্যানন্দ স্বণলের সহিত--জগাই মাঁধাইয়ের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া হরিধবনি করিলেন। স্থ্রাপানে আরক্ত লোচন জগাঁই 
মাধাই, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের পানে চাহিল। তারপর সেই 
পিশাচদ্বর নিত্যানন্দকে এক ভগ্ন মুৎপাত্রের দ্বার গ্রহার করিল। 
নিত্যানন্দের ললাটদেশ হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইল। চৈতন্তাদেৰ 
এ সংবাদ পাইলেন। চৈতন্তদেখ নিত্যানন্দের উদ্ধার বাসনার ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন, নিত্যানন্দ চৈহন্যকে বলিলেন-__্প্রভো ! এ অবোধ 
ভ্রাতৃদ্বয়কে রক্ষা কর”। নিত্যানন্দের কথায় চৈতন্তব্বেব কীাদিয়! ফেলিলেন, 
বলিলেন_-পভাই নিতাই ! তুমিই প্রকৃত সাধু! শত্রকে যে রক্ষা; করিতে 
পারে, সে দেবতা । তোমার এই উত্তপ্ত রক্ত ধারায়--জগাই মাধ।ইয়ের 
আজন্ম সঞ্চিত পাপ রাশি-_আছজ বিধৌত হইয়াছে ।» 


বাস্তবিক, সেইদ্দিন সেই মুহূর্তেই_-জগাই মাধাই কৃতকার্যের জন্য 
অনুতণ্ড হাদয়ে-_চৈতন্যদেবের চরণে শরণাগত হুইল । চৈতন্ত ভ্রাতৃদ্য়কে 
আলিঙ্গন করিলেন। জগাই মাধাই বালকের মত কীদ্দিতে লাগিল। 
তাহাদ্দের কঠিন হৃদয় অলৌকিক প্রেমের বিশ্বব্যাপী তেজে-_একেবাপেই 
গ লিয়া গেল। ভক্তগণ পাপীর উদ্ধার হুল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধবনি 
করিলেন | জগাই মাধাই “হরি হরি” ব্যোমনারদদে--সকলকে বিশ্মিত 
করিয়া, প্রেম তরে নৃত্য করিতে লাগিল । 
জগাই মাধাইয়ের অদ্ভুত পরিবর্তনে-_অনেক পাষগুই চৈতন্তের দৈব-. 
শক্তির মহিম! বুঝিল। | 


ই 3 
নগরাধ্যক্ষ কাজী সাহেব একদিন পথে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় 


গৌরালের সন্বীর্ভন সম্প্রদায় কাজির সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। বৈষবদের 
চীতৎকারে কাজী সাহেব বিরক্ত হইয়া! বলিলেন--প্যদি তোমর। এইকপ 
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চীৎকার করিয়া দেশেব খান্তিভঙ্গ কব, আমি তোঁমা্গকে কারাগাধে 
রাখিব!” কাজী সাহেব জাতিনাশেরও ভয় দেখাইলেন। 

কাজীর কথায় বৈষ্ণণগণ ভীত ভইলেন। আব কেভ সঙ্কীর্ভন 
করিতে সাহস কবিলেন না। এ স বাদ গৌণ|ম্গদেণ শুনিতে পাইলেন। 
ভক্তগণ সন্ীর্তন বন্ধ ক!বয়াছেন_-ইহাতে তাহাব মন্মস্থলে অত্যন্ত আঘা 5 
লাগিল। তিনি সমস্ত বৈঝুবকে আহ্বান কবিণেন। প্রত্যেকেই বুঝা- 
ইয়া বলিলেন-_-“কাজীব ভয়ে সঙ্কীর্ভন বন্ধ করিলে চপিবে না, শাম 
সন্থীর্ভনই বৈষ্ণব ধর্মেব জীবনী শক্তি! আপনাব! প্রগ্তত হন, আজ 
আমিই আপনাদের সঙ্গে নগব সক্কীর্ভনে বরির্থত হইব” চৈতন্তের 
আশ্বাসে নিপ্রভ বৈষ্ণব সমাজে আবাব নবজীখন ,সঞ্চাব হইল । ভক্ত- 
গণের হৃদয় নাচিঝা উঠিপ। আজ বেরাট নগর সঙ্কীর্ভন বাহিব হইবে_- 
সে দলের নেতা! শ্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভূ,-অচিবেই এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। 
আবাল বনিতা! বৃদ্ধ কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়! নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা কবিতে 
লাঁগিল। ভক্তগণ সন্কীর্ভনেব পথ আত্ম পন্বব, পুষ্পমাল্য, দীপশ্রেণী, 
কদলীকাগড প্রভৃতি দ্বারা লুনজ্জিত করিলেন। গৃহস্থেন গৃভদ্ধারে পুর্ণকুস্ত 
স্থাপিত হইয়! শুভ চিহ্ন সুচনা! করিল । 

গোধুলীব সময়ে, বিবাহের বব জজ্জ্যার হ্যায় নগন মস্কীর্ভনেব দল 
বাহির হইল। সহম্্র সহজ নরনারী পুলক পুর্ণ অন্তবে এই অভিনব 
সমারোছে যোগদান করিলেন । নগরবাসী পুক্ষগণ, গ্রজ্বলিত মশাল 
লইয়া এই আনন্দ কোলাহলেঘখ মধ্যে আপনাদিগেব জয়ধ্বনী মিশাইয়! 
দিল। 

সেনাপতির আদেশে, সৈম্তগণ যেমন পংগ্রাম কৌশল প্রদর্শনে অগ্রসর 
হয়, চৈতন্তের ইঙ্গিতে তেমনি বৈষ্ণবগণ দলে দলে অগ্রসর হইলেন ! মেঘ- 
গম্ভীর নাদী শত শত মৃদঙ্গে "দশকুশীর” মধুর বেল বাজিতে লাগিল, 
করভাল, শু, মুদজের ধ্বনীর সঙ্গে বাঞজিয়া উঠিল! লক্ষকঠে এ্রক্যতানে 
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_হরিনামের মহিমা ঘোষিত হইল। বিপক্ষের বুক-_-গোৌর।ল্গের জয় 
নাদে গুরু গুরু গঞ্জনে কাপিতে লাগিল। 

তখন, মাল্যচন্দন বিভূষিত বৈষ্ণবদল হরিগুণ গান করিতে করিতে 
রাজগথে বহির্গঠত হইলেন । অগ্রে অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাঁস, পশ্চাতে 
__শ্রী গৌরাঙ্গ_-ভূব্নগোহনরূপে পথ আালো করি) চলিলেন! প্রভূর 
মন্তকে ভ্রমর নিন্দিত কৃষ্ণ অলকদ্দাম--পবন স্পর্শে হবলিতে লাগিল, কমল 
নয়নে প্রাণম্পশ্শী প্রেমধারা ! কণে স্থবাসিত কুস্থমমালা, স্বন্ধে-_হিমালর 
বক্ষে ভাগীরথীর স্তায় যক্ঞস্তত্র শোভিত! দেহে অপুর্ব লাবণ্য রাশি 
ভাস্বর জ্যাতির পোহাগে উলিতেছিল, নৃত্য ভঙ্গিমায় মনোরম পর্দ- 
সঞ্চালন বেখিক্না, ধরণী সাগ্রহে বুক পাতিয়। দ্রয়াছিলেন ! গৌরাঙের মুখে 
ঘন ঘন হবিনাম !! উভয় পার্থে প্রেম বিহ্বল নিত্যানন্দ ও ভাঁবুক গদাধর ! 
কি অপরূপ দৃশ্ত ! এই অপুর্ব সমারোহ, এ উন্মত্ত ভক্তির প্রকাশ যে 
স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, সেই স্থানেরই অধিবাপীগণ আসিয়। 
সন্কীর্ভনের দল পুষ্টি করিতে লাগিল। এই বিরাট সন্কীর্ভন--অতি বড় 
পাষগ্ডের শরীরেও রোমাঞ্চকর শুন্মরূতা ঢালিয়। দ্িল। 

সন্কীর্ভতণ করিতে করিতে ভাবোন্ত্ত ভক্তগণ গঙ্গাপুলিনের পথ বাহিয়! 
চলিলেন। পুরনারীগণ মঙ্গল শঙ্ঘে অধর সংযোজন। করিল। লক্ষকে 
সপ্তশ্থরের মুর্ছনা উঠিল-_ 

পভুয়ার চরণে মন লাগুহু রে শারঙ ধর”। 

ক্রমে সঙ্কীর্তনের দল কাজীর বাটী অভিমুখে অগ্রসর হুইল। দেই 
উত্তাল তরঙ্গ সম প্রম্ত্ত সমারোহের ভীষণ নিনাদে সন্তপতড হুইয়! কাজী 
তাহার এক অন্ুুচরকে বলিলেন--“ও কিসের গোলমাল, সন্ধান লইয়! 
আইস ।” 

দৃত কাজীকে সংবাদ দ্বিল--প্নিমাই পণ্ডিতের দল গান গাহিতে 
গাহিতে এই দ্রিকে আমিতেছে। শুনিয়া কাঁদী বাহিরে আসিলেন, সেই 
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বিরাট জন সংঘ দেখিয়। ভয়ে কাজীর প্রাণ উড়িয়া! গেল। এই সময় 
গৌরাঙ্গদেব কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। কাজী ভাবিলেন--বোঁধ 
হয় ইহারা সঙ্কীর্তনে বাঁধ। দেওয়ার প্রতিশোধ লইতে আসিতেছে । 

চৈতন্য কাজির হস্তধাবণ করিস্তা সহান্ত্যে বলিলেন, “কাজী সাহেব! 
ভয় কি? আমরা অত্যাচার কারণে আসি নাই। আমরা আসিয়াছি 
আপনার কাছে সঙ্ীর্ভনের অনুমতি লইতে । কাজী সাহেব! আজ 
আমর আপনার অতিথি, আপনি দেশের শাসন কর্তী, আপনার ক্ষমতা 
অসীম, আজ অতিথির প্রার্থন! পুর্ণ করুন্।” 

কাজা জিজ্ঞাস করিলেন_-“পপ্ডতিতজী ! বল, তুমি কি চাও ?” 

চৈতন্য বলিলেন-_“আমাদের কীর্ভনে কোনরূপ বিদ্ জন্মাইও ন1।” 

কাজী নত মন্তকে চৈতন্তের কথায় শ্বীকৃত হইলেন। বৈষ্ণবগণ জয় 
মহাপ্রভুর জয়” বলিয়া! আস্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাইলেন। আবার সন্কীর্ভণ 
আর্ত হইল। 

0১২) 

চৈতন্তদেব গৃহী হইয়াও আসক্তি শৃন্ত বৈরাগী ছিলেন, কিন্তু তিনি 
দেখিলেন--এরূপ ভাবে সংসারে থাকিলে লোকে আমার নিযুক্ত ভাব 
বুঝিতে পারিবে ন। সুতরাং লোক শিক্ষার জন্ত আমায় সন্যাস গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

ভক্ত মণ্ডলীর কাছে চৈতন্ স্বীয্প মনোভাব প্রকাশ করিলেন। 
বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন- _বিষয় স্পৃহা! হইতে মুক্তি লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা! । 
কাঁধ্য না দেখিলে, লোকে কেবল বাক্যে অনুসরণ করিতে সম্মত হইবে 
কেন? সুতরাং জীবের কল্যাণের জন্য চৈতন্তর্দেব সন্ন্যাস গ্রহণে ক্কৃত 
সঙ্নল্প হইলেন। 

চৈতন্ত হৃর্র়ের বলে সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেন। গদাধর, নিত্যানন্দ 
চন্্রশেখর মুকুন্দ ও ব্রহ্ধানন্দ মহা গ্রভূর -সহগামী হুইবার জন্য প্রস্তত 
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হইল। প্রিপতমার গাঢ় প্রেমালিঙ্গন, মাতার অমিয় মধুব উদ্ধার ম্েহ, 
ছআতীয় জনের বিরহ খিন্ন ।বরস ব্দন--চৈতন্তকে আর ধরিয়! রাখিতে 
পারিল না। চৈতন্ত সর্ধবত্যাঁগী সন্ন্যাসী ভইলেন। নবদ্বীপের চতুর্দিকে 
গগণভেদী হাহাকার উখিত হইল। আনন্দ কোলাহলময় নবদ্বীপে 
শোকের প্রবল ঝঞ্ধাবাতে--শ্বাশানেব নৈরাশ্ঠ মাখিয়া নীরব হইল। 
পতি প্রাণ! বিষুপ্রিয়ার বিরহের দীর্ঘাস শুনিতে শুনিতে, স্নেহময়ী 
শচীমাতার নয়নযুগলে নির্ঝরিণীর উৎস দেখিতে দেখিতে, অটল প্রতিজ্ঞ 
চৈতন্দেব সন্াস বরতের দীক্ষ1 গ্রহণ করিবার জন্য কাটোয়৷ নগরে যাত্রা 
করিলেন । 

কাটোয়ায় বিখ্যাত গোশ্বামী কেশব ভাবী মহাশয় বাস করিতেন। 
চৈতন্য ভারতীর শিষ্যত্ব ত্বীকার করিলেন । যগাকালে দীক্ষা! গ্রহণের 
আয়োজন হইল। ভারতীর অনুরোধে একজন ক্ষৌরকার চৈতন্যের 
মস্তক মুণ্ডন করিয়া দ্িল। তগ্তকাঞ্চন দেহে গৌরাঙ্দেব অরুণ বসন 
পরিধান করি! দেপ্রবভায় উদ্ভ(পিত হইয়া! অপূর্ব্ব ধারণ করিলেন । 
সেই দণ্ড কমগুলু ধূও ব্রহ্মাচারী মূর্তি দেখিবার জন্য কেশবের গৃহ লোকে 
লোকারণ্য হইল। 

১৪৩১ শকাবে (১৫০৯ খুঃ) পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ক্রমে উত্তরায়ণ 

ক্রান্তির দিনে গৌরাঙ্গদেব সন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার পর, 

কেশব ভারতী তাহার নাম রাখিলেন_-্ীরুফ ঠচতন্য | 


সন্নাস গ্রহণের পর চৈতন্তদ্দেব পশ্চিমাভিমুখে বহুদেশে পর্য্যটন করিয়। 
লীলাচলে গমন করেন। লীলাচল যাত্রার পৃর্ধবে চৈতন্তদেব একবার 
নবদীপে সকলের নিক্ট চির বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। 
এই সময় শচীদেবী একবার পুত্র মুখ দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু 
অভাগিনী বিষ, প্রিন্া নিকটে পাইয়াঁও পতি পাদপন্ম পুজা! করিবার অন্গ- 


৮৮ জীবন-চিত্র। 


মতি পান নাই। নন্নযাসীর পত্বী সন্র্শন নিষিদ্ধ। চির ছুঃখিনী বিষুঃপ্রিয়! 
ধূলি শয্যায় লুষ্ঠিত হইয়! নারী জীবনে ধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। 
বিঞ্ুপ্রিয়ার তখনকার অবস্থা ভাষ।য় প্রকাশ করা যায় না। 


চৈশুন্েব অনন্ত লীলা সংক্ষেপে কি বলিব? মহাপ্রভুর প্রেমলীল! 
বঙ্গ ঘমাজকে এক অপূর্ব ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম বিপ্লবে 
আত্ম্াব। মু মান কুলকে তিনি ভক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি 
বুঝাইয়। গিয়াছেন, ভাঁক্ত পথের পথিক হইতে গেলে, জ্ঞান, ধন, মান-- 
কিছুবই আবশ্তকতা নাই; বলবীর্ধয পাণ্ডিত্যেবও প্রযোজন নাই-_ 
প্রয়োজন কেবল হৃদয়ের। শৈবাগ্য ও দৈন্তের চবম উৎকর্ষ দেখাইয়। 
তিনি নরনারীকে শিখাইয়! গিয়াছেন--- 


“তৃণাদ্রপি স্থুনীচেন, তবেোরিব সহিষ্ণনা। 
অমানিন। মানবেন কীর্ভনীয়ঃ সদ্ধা হরি ॥* 
(১৩) 

১৪৫৫ শকে, অষ্ট চত্বারিংশ বর্ষ বয়সে মহা প্রভূব মর্ভ্যলীলা সমাপ্ত হয়। 
ভাঁবাবেশে উন্মাদ দশ! প্রাপ্ত হইয়া! গৌবাঙ্গদেব সমুদ্র গর্ভে পতিত হন। 
তাঁহার শবদেহ একজন ধীবর জালে করিয়! তীরে উত্তোলন করিয়াছিল । 
কেহ বলেন-_গদাধরের গৃহস্তিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রঠেব সহিত লীন হইয়া 
গিয়াছিলেন । 

বিষয় কীটগণকে শাপ্তি নিকেতন দেখাইয়৷ দিবার ভন্ত মহাপ্রভু 
নবদীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঠিনি গোলকধাম হইতে যে হরিভক্তি 
ন্ূধা আনিয় ম্ত্যলোকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, পাষণ্ড আমরা সে অমূল্য 
ধনের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম না! আমব! যখন সংসার বিষে জর্জরিত 
হইয়া, কলুষ তাড়নায় সন্তপ্ত থাকিয়া, দাগ্দ্র্য শোকের আঘাত সহিয়! 
পাগলের মৃত ইতস্ততঃ ছুটিয়! বেড়াই, অশান্তিব হস্ত হইতে পরিত্রাণের 


প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত। ৮৯ 


আশায় শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করি) তখন কৈ? ্রকবারও তে! মনে 
পড়ে না যে, মহাপ্রভু আমাদের জন্য যে অমৃত রাখিয়। গিয়াছেন, তাহাই 
বিষম বিষয় বাসনার ঘোরতর বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র 
মহৌষধ! কত শতাবি অতীত হুইয়! গিয়াছে, কিস্ত সে অমৃত এখনও 
চির নৃতন। মে কল্পতরুর নিকট হাত পাতিলে, মানবের কোন দাধই 
অপূর্ণ থাকে না। 


ভক্তপ্রবর নয়হরি সরকার ঠাকুর 
(১) 


সে আজ ৩1৪ শত বংসর পূর্বের ঘটন1 ) তান্ত্রিকের তামসিকতায়-_ 
পঞ্চ মকারের প্রবল গ্রলোভনে-_বুথ! আড়ম্বর ও অনাচারের মধ্যে ধর্ম 
বখন 'প্রাণহীন হুইয়। পড়িয়ান্িল, তখন লক্ষ্যহীন াবহীন আচারহীন 
প্রক্কতি গুঞজের মঙ্গলের জন্য বৈকুঠের অমিয় ভাগার লুণ্ঠন করিয়া 
শাস্ত, দাস্য, বাৎসল্য সখ্য, মধুরাদি অপরূপ রস-ধারায় সিক্ত হইয়! 
বাঙ্গালায় রৈষ্ণবধর্দী আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। চৈতন্যের উদ্দাম 
চুটাছুটিতে, অতৃপ্ত অনির্বাচ্য ইন্দিয়স্খ পায়ে ঠেলিয়। জীব-জগৎ প্রর্কত 
আননের সন্ধান পাইয়াছিল। গৌরাঙ্গ পাগল হইয়া অনেককে পাগল 
করিয়াছিলেন, বুধাইয়াছিলেন--মানুষের স্থথ-তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিবার 
নয়, গে চায় “সাগরসঙ্গম”--সে সাগর কোথায়? সে সাগর শ্বয়ং 
শ্রীভগবান! জীবের পরম পুরুযার্থ, সর্বদুঃখ নাশের একমাত্র উপায়, 
অনস্ত তৃপ্তির আধার আনন্দময় ভগবানে আত্মসমর্পণ । প্রেমের প্রথম 
বিকাশে দবান্ত ভাবের উদয়, তখন ভক্ত ভগধানে পার্থক্য থাকে; শেষে 
এই পার্থক্য ঘুচিলে ভক্তের অস্ুরাগ সথ্যে পরিণত হয়, সথ্য হইতে 
ক্রমে মধুর রসের উৎপক্তি। ইহাই বৈষ্ঞব্র্মের জীবনী, ইহাই প্রেমময় 
মহাগ্রতূর হৃদয়ের হিরগয় ইতিহাস। চৈতন্য নিজলীলায় এই সকল 
ভাবই পর্যটন করিয়াছিলেন। 

বৈষ্ণব জুন্দর, বৈষ্ঃবের প্রেমময় ও হুনর, নুন্দর না হইলে নুমারে 
মিলিবে কেন? বৈধ্ণবের যেমন আনন্দ মিলনে, তেমনি আনন বিরছে। 
বৈধবের সাধন! ভক্তির দাধনা, প্রেমের সাঁধন।,- মিলনে প্রাপ্তি, 


ভক্তপ্রবর নরহরি সরকাব ঠাকুর। ৯১ 


বিরহে অনস্ত বাণ্তি। বৈষ্ণধের জীবনের স্বামী চিয়ানদ্দময় অনয 
স্থন্দর শ্রাকুয়, প্রেমের চরমোৎকর্ষই বৈষবের রাধিক1; অনিত্যের 
উপর ভালবাস! ভূলিয়া, নিত্যের উপর অনন্ত শরণার আত্মসন্প্রদান 
--বৈষুবের যুগল মিলন। বৈষবের সর্ব্ব লীলার সার-_মধুর "রাস- 
লীল1”। | 
চৈতন্ত দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভাবরাজ্যে প্রেমের 
বসন্ত দ্বেখ! দ্দিয়াছিল, যখন তাহার উদ্দার ধর্ণা, অবাধ প্রেম খাধ্যাত্ি- 
কতায় উজ্জ্বল হুইয়া উঠিয়াছিল, তখন শ্রীথণ্ডে পঞ্চবিংশতি জন মহা” 
সাধক সেই অসম্ভব শ্বার্থশূন্ত মহথাপুরুষের চরণে আত্মনিব্ধেন করিয়! 
জন্ম সফল করিয়াছিলেন। তীহারা সকলে বৈষ্বধর্মাকে সব্ীবিত 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঠাকুব নরহরি দাস সরকায়ের নাম 
আমরা সর্বাগ্রেই উল্লেখ করতেছি । 
(২) 

শ্রীথ্ড কাটোয়ার সপ্িকটস্থ একথানি গগগ্রাম। ইহার চতুর্দিকে 
হরিৎ তৃণক্ষেত্র, তাহার মাঝে গ্রামথানি যেন নীলানম্ুবেঠিত কুরগর কুঙজের 
মত শোভমান! কিন্তু হায়! বৈষ্ণবের মহাতীর্ঘ শ্ীধ্ডের আর সে 
গৌরব নাই! এখন আছে কেবল প্রাতঃসম্ধায় নিয়মিত নাম সঙ্বীর্ন-- 
* মহাজন পদাবলীর অমৃতধারা! আর শত শত জীর্ণ মন্দিরে, ভগ্ন 
প্রাসাদে, চূর্ণ কুটিরে সেই অতীত গুড়দিনের গৌরব ও লমুদ্ধির পরিচনন 1! 

এই পুপ্যতৃমি শ্রীথণ্ডের এক পরম ভাগবত বৈতাবংশে ১৪৭৮ খৃষ্টান, 
ঠাকুর নরছরির জন্ম ভয়। নরহরির পিতাঁর নাম নারায়ণ, কোস্ঠ 
ল্লাতার নাম মুকুন্দ দাল। মুকুন্দ গৌড়ের প্রাজবৈস্থ ছিলেন। দুতরাং 
নরহরির পিভার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল,।, সাজ পিছার, জাদরশশে 
অতি শৈশবে নর়ঙরির প্রাণে: কুষ্ভদ্কির সঙ্ধার ছয়। . গ্রে নায়. 
সন্বীর্তন হইত, সঙ্চল ভুলিয়া বাল বাহয়ি সেইখাসেই বলিক্ক, খানি, 


৯২ জীবন-চিন্র | 


তেন। মাতার কোলে বদিয়! তাহার মুখে নরহরি কৃষ্খলীলার গল্প 
শুনিতেন। এই সময় হইতে শিশু-ন্বদয়ে কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়ভাবে অস্িত হয়। 

যে সময়ের কথ! বলিতেছি, পণ্তিতের দেশ বলিয়া! তখন নবন্ীপের 
বড় সম্মান সমগ্র বঙ্গের জ্ঞানের প্রবেশঘাব নবদীপে, তখন দেশাস্তর 
হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে আসিত। নারায়ণ বিদ্ভাশিক্ষাব জন্ত 
নরছরিকে এই বাণীর বিলাস-কাননে প্রেরণ কবিলেন। বালকের 
মুদর আকুতি, পপ্রতপগ্ত কনকোজ্জল” বর্ণ দেখিয়া একজন মহা- 
পর্ডিত তাহাকে ছাঝ্জরূপে গৃহে স্থান দিলেন। এই পঞ্িতের 
চতুম্পাঠী সর্ধশান্ত্র সাধনার কেন্দ্র ছিল। গুভদিনে নরহরির বিদ্যাবস্ত 
হইল । 

একদ! নবন্বীপের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে নরহুবির সঙ্গে গৌবাঙ্গ 
দেবের সাঙ্গাৎ হয়। গোর়েক হুনদর রূপ দেখিয়া নরহয়ি আত্মহার! 
হইয়া চাহিয়া! রহিলেন, তাহার মনে হইল এমন সৌন্দর্য বুঝি তিনি 
আর কাহারও দেখেন নাই! নরহরির মুখে (প্রমের অপূর্ব জ্যোতিঃ 
দেখিয়া! গৌরাঙগও মুগ্ধ হইলেন। ইতিপূর্বে কেহ কাহাকেও চিনিতেন 
না, আত্মার অলক্ষিত দৃষ্টিতে সেইদিন উভয়ের পরিচয় হইল। পরিচয় 
ক্রমে গাঢ় গ্রগয়ে পরিণত হইল। 

নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গকে জন্ম ছন্ান্তরে সাধনার ধন, প্রাণের দেবত। 
ভাবিয়া পুজা করিতেন। নরহরিকে *পাইয়! সমগ্র বৈষ্বসমাজ আত্ম- 
গৌরব অগ্ভব করিল। পাড়ায় পাড়ায় মহোৎসবের আয়োজন 
হইল। 

(৩) 

পিতামাতার অন্গুয়োধে কৃতবিদ্য নরহরি শ্রীথণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। 
এই সময় আত্মীয়গণ তাহার বিবাহ দিবার উদ্ভোগ করিলেন। কিন্ত 
চেঞ্। নফল হইল না। নরহরি দারপরিগ্রছে শ্থীক্লুড হইলেন না, তিনি 


ভক্তপ্রবর নরহরি সরকার ঠাকুর। ৯৩ 


গৌরপ্রেম যক্তে সমস্ত কাম আহুতি দিয়াছিলেন।: রমজীর, মোহ কটাক্ষ 
তাহাকে” বিচলিত করিতে পারিল গ1। 
 নরহরি আজন্ম কৌমার ব্রত পালন করিয়াছিপ্লেন। 

চৈতন্তের অপূর্বব লীলা, বিরহ মিলন, মান অভিমান, ধান ধারণা, 
প্রেমের উচ্ছাস, কঠোর বৈরাগা, অতুল করুণ সর্বোপরি: ছার 
বিরাট মহিমার মহান চিত্রগুলি নরহরির সরল হয়ে অমর, তুলিকাম্পর্শে 
অক্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গৌরেক প্রেমে উদ্মতত হইয়া শ্রী 
হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। নরহরির মাম সনীর্ভনে ভাবের 
"“সোণার কাঠি"্র স্পর্শে নির্জীব প্রীত (চকিতে, সরস ও সজীব: হইয়া 
উঠিল। নরহরির গৌরতক্তি আরণ্য কুসুমের মত স্বতঃ বিকশিত, হইয়া 
দশদিক আমোদিত করিল। | 

তিনি চৈতত্তদ্েবকে পুরুষ এবং আপনাকে “রমণী? ভাবিয়া মিলন! - 
কুলা সতীর পতি সমাগমের ন্যায়: ব্যাকুল: ইয়া: উঠিলেন। তাছার' এই, 
ভাবোন্বত্ততার সংবাদ পাইয়া, বৈষ্ণব সমাজ পলকে চঞ্চল হই উঠিল। 
বৈষ্ণবগণের ধারণা, হইল--এই : নরহরি, সামন্ত: ভক্ত নেন 7 ইনি, 
রাধিকার দখী “মধুমতী”--পপুরা মধুমতী আগলখী বৃন্দানে স্থিতা, 
অধুনা নরহ্ধযায় সরকার প্রতুপ্রিরঃ।” : নরহরিকে দেখিবার জন্য ভক্ত 
মগডলী শ্রীথণ্ডে আসিঙ্না উপস্থিত হইফেন। তখন নরছরির অবস্থা. 
"গোৌরাজ-মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে,, কুলমীল, তার সব ভাসিয়া যায়,. 
গৌরাঙ্গের অনুরাগে |” বৈষবগথের আর বিন্দুমাত্র সনেঃ খাকিল' না। 
সকলেই বুঝিলেন--নরহরি রাধার সখী দধুমতীই বটে? এতবিষয়ে 
বাথার্থ নির্ণয়ের জন্ত ঠাকুর নিত্যানদা একান,. সপারিষদে শ্রীথণ্ডে 
উপস্থিত হইলেন। মরি নিতানদকে অসাম! করিলে, প্রভু মধু 
পান, করিতে চাধিলেন। নরহরি প্রীতৃকে একটা পুফরিমী- দেখাইয়া 
দিলেন। ফলেই, 'সৈই পুফরিবীয় জল পাঁন -করিলেস;- আদ মধুতে 


৪ জীবন-চিত্র। 


প্দিণত হইয়া গিয়াছে । * নিত্যানন্দ আবেগময় বক্ষে নরহুরিকে 
আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ প্রেমিক নরহরিব পদধূলি লইলেন । 


(৪) 
ক্রমে অনেকেই নরহুবির নিকটে গৌব-প্রেমেব দীক্ষা গ্রহণ করি- 
লেন। গৌব-প্রেমে সমগ্র বঙ্গদেশ সঞ্জীবীত কবিবার জন্ত নরহরির মনে 
বনুদিন হইতেই আগ্রহ জন্মিয়াছিল। চিরবাঞ্চিত শচীনন্দনের প্রেমে 
তিনি যে অমৃত লাভ করিয়াছেন, মে পমৃত জগজ্জনে বিলাইবার জন্য 
তাহার প্রাণ অধীর হইল। একদিন শিষ্গণের কাছে গৌরভক্ত নরহরি 
মনের ভাব প্রকাশ করিয়! বলিলেন-__ 


গৌরলীল দরশনে, বগু। বড় হয় ননে, 
ভাষায় লিখিয়! সব রাখি। 
মুই ত অতি অধম, লিখিতে ন| জানি ক্রম, 
কেমন করিয়া তাহ! লিখি। 
সে গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মেনি সে, 
জন্মিতে বিলম্ব আছে ব্ছ। 
ভাষায় রচন। হলে, বুঝিবে লোক সকলে, 


কবে বাগ পুধাইবে প্রভূ ? 
নরহরিব আর এক ত্রাতুদ্পুত্র ছিলেন, তাহার নাম রঘুনন্দন ঠাকুর। 
ইনি গৌবাঙ্গের একজন অন্তরঙ্গ পার্ধদ বলিয়া বৈষ্ণব সমাজ ইহাকে 
যথেষ্ট সম্ম(ন করিত। কথিত আছে এই মহাত্মা চৈতন্ত দেবকে চামব 
ব্যঙ্ধন করিতেন, ইনি গৌরাঙ্গের সমস্ত লীল৷ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
বঙ্গভাষায় গৌরলীল! প্রকাঁশিত হইলে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হবে, 
স্থৃতবাং রঘুনন্দন খুল্লতাত নবহরিকে পদাবলী বচনায় উৎসাহিত করেন। 


ই পপ 
(ক ট 


এই পুক়রিগী অস্যাবধি জ্রীধ্ডে "মধুপুকুর” বলিয় বিশ্যাত। 


ভক্তপ্রবর নরহরি সরকার ঠাকুর। ৯৫ 


এইরূপে ঠাকুর নরহরিই সর্ধবপ্রথমে গৌরলীলা বিষয়ক -পদাবলী 
প্রকাশ করিয়া নদ্ভাবে নবকল্পনায় বৈষ্ণব সাহিত্যকে অমর সোন্দর্ষো 
মণ্ডিত করিয়াছিলেন । নরহরির রচিত ৪ খানি লীলাগ্রস্থ এখনও 
দেখিতে পাওয়! যায় । তাহার স্শ্রীকৃষ্চ ভজনামুত”, “ভক্তিচন্ত্রি কা- 
পটল” ও প্নামামৃত সমুদ্র” সাধকোচিত অপূর্ব বিনয়ে পরিপূর্ণ ভাব 
সরোবরের ফুটন্ত পাঁরিজাত প্রেমের শিশির সম্পাতে তাহা বড় উজ্জ্বল? 
প্রেমিকের সমস্ত প্রেম, কবির সমস্ত কল্পন! দিয়া নরহরি গৌবের মছিম! 
অমর ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন! অণুকরণে, তাহার পরবর্তী সময়ে 
গোবিন্দ দ্বাস, লোচন দাঁস প্রভৃতি সাঁধকগণ বঙ্গভাষায় গৌরলীল! 
বিষয়ক পদাবলী প্রচার করিয়। ঠিয়াছেন, ইতিপূর্ধে এ সাহস কাহারও 
হয় নাই। 

0৫) 

চৈতন্ত দেব সন্যাসধর্মম গ্রহণ করিয়া যখন লীলাচল[ভিমুখে প্রস্থান 
করেন, তথন নরহরি বড়ই কাতর হইয়া পড়েন । শেষে জাজি গ্রাম- 
নিবাসী শিষ্যপ্রধান শ্রীনিবাস আচাধ্যের পরামর্শে নরহরিও লীলাচলে যাত্র। 
করেন। নরহরিকে পাইয়া গৌরাঙ্গ অত্যন্ত আনন্দিত হন। সেই অবধি 
প্রতি বৎসর রখের সময় পুরীধামে গৌরাঙ্নের সহিত নরহরির সাক্ষাৎ 
হইত। 

চৈতন্তব্েব পুরুষোত্তমে গিয়া এক মহাসক্কীর্তন সম্প্রদায় গঠন 
করিক়াছিলেন। এর সম্প্রদায় সপ্তদ্দলে বিভক্ত তইয়াছিল। ঠাকুর নরহুরি 
একদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্ত বেশীদিন তাহার ভাগ্যে গৌরাঙজ 
দর্শন ঘটিত না। অনেক অনুনয় করিয়া গৌরাঙ্গ নরহরিকে শ্রীখণ্ডে 
পাঠাইরা দিতেন । 

গৌরাঙ্গের অদর্শনে নরহুরির প্রাণে অতান্ত যন্ত্রণা হইত। তিনি 
কীদদিয়া কাটিন্না পাগলের মত ছটফট. করিতেন। শেধে জীগঞ্খের 


৯৬ জীবন-চিত্র ৷ 


এক নি্জন শ্থানে নরহরি এক ভঙ্জনালয় নির্মাণ করিয়া! তাহাতে 
গৌরাঙ্গ প্রভুর দারুময় বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই দেব মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে, ১৫৪৯ খুষ্টাবে, চান্দ্র কাণ্তিক দ্বাদশী তিথিতে ঠাকুর নরহরির 
বৈকু? লাভ হুয়। তীহার ধিরোভাবের পুণ্যদিনে, প্রাতি বংসর শ্রীথণ্ড 
গ্রামে একটী মেলা বাঁসযা থাকে । এ খেল! উপলক্ষে তথায় বহু ভক্তের 
সমাবেশ হয়। নবহরির ওতিচিত গৌরাঙ্গ মৃন্তি এখনও শ্রীথণ্ডে বর্তমান । 
ষবগণ ভাক্তভরে প্রভুর বিগ্রহের সেঝ। করিয়া থাকেন। 

নরহরির ভ্রাতুম্পুত্র ঠাকুর রঘুণন্দনের বংশাবলী আজিও শ্রুথণ্ডে 
বিরাজ করিতেছেন । 


লীলা-রসিক লোঁচন দাম 
ও 


চৈতন্ত যুগে, এই অধঃপতিত বঙ্গে--আঁচারহীন ধর্মের তিমির-পটল 
দূরীভূত করিয়া, শত সুর্যের ময়ুখ মালায়-_-যে সকল অদ্িতীয় মহাপুরুষ 
প্রাহুভূতি হুইনা, কন্দুভোগের কঠোর আশ্রম প্রেমের কুসুম কুজজে পরিণত 
করিয়াছিলেন--সাধকবর লোচনদাঁস তাহাদের অন্যতম । একদিন এই 
মহাত্মার অপরাজেয় মহাশক্তি, ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় অভিষিক্ত হইয়া, 
অজ্ঞানাদ্ধ কোটী কোটা নরনারীর উদ্ধারের জন্, বৈকুষ্ঠের তোরণঘার 
খুলিয়। দ্বিয়াছিল। 

ব্রিলোচন, লোচনানন্দ, লোচন--তাহার এই তিনটা নাম; *“চৈতন্ 
মঙ্গল” ও পছুল্প ভসাব” গ্রস্থে_-এই তিন নাঁমেই তিনি আত্ম পরিচন্ 
দিয়াছেন। কিন্তু লোচন নামেই 'তিনি বিখ্যাত। বর্ধমানের দ্শক্রোশ 
উত্তরে, কোগ্রাম নামক কোন এক ক্ষুত্র পলীগ্রামে, জ্ঞানগৌরব বিপুল 
বৈদ্াকুলে, গৌরভক্ত লোচনের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম কমলাকর, 
মাতার নাঁম--সর্ধানন্দী দেবী। পৃথিবীর সমস্ত স্থথ সম্পদের অধিকারী 
হইয়া, লোচন দাস ভূমি হইয়াছিলেন। এই কোগ্রামেই তীঁহার 
মাতুলালয় ছিল। লোচন বৈদ্যদম্পতীর একমাত্র সন্তান, পিতামাতার 
পবিত্র কোমল স্বেহ উধায়, তাহার প্রভাত জীবন নুধাম় হইয়াছিল। 
মাতামহ পুরুযোভম গুপ্ত ও মাতামহী অভয়! দেবীর অত্যধিক আদরে 
লোচনের বিদ্যাশিক্ষার অবকাশ হয় নাই, সরল হাসি খেলার মধ্য দিয়াই 
তাহার স্বকুমার শৈশব অতিবাহিত হইয়াঁছিল। 

৮৬] 


৯৮ জীবন-চিত্র। 


কমলাঁকরের যথেষ্ঠ ভূমম্পর্তি ছিল। অন্নসংস্থানের কোন ভাঁখনা 
ছিলনা । স্থৃতরাং পুত্রের শিক্ষা হউক আর না হউক, পৌত্রমুখদর্শন- 
রূপ মহাপুণ্যের প্রলোভনে, পিত। কমলাকর অতি অল্প বয়সেই পুত্রের 
বিবাহ দিবার সঙ্কল্পল করিলেন। আভিজাত্যে কমলাকর মহাকুলীন, 
দেশে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়। তাহার সন্ত্রম ছিল, এমন সুযোগ সত্তে বাঙ্গালীর 
ঘরে পাত্রী জুটিবার বিলম্ব হয় না। শীঘ্ই কমলাকরের পুণ্যভবন, 
বিবাহ-বাসরের মঙ্গল মধুর আনন্দে পরিপুর্ণ হইয়া উঠিল। একাদশ 
বর্ধীয় বালক লোচন, এক অষ্টম বর্ষীয়। বালক চম্পক দাম গৌরী দেব- 
বালিকাকে বধূরূপে বরণ কবিক্া, মাতা পিতার পারত্রিক পিণ্ডের 
যোগাড় করিলেন। নববধূব জ্যোতির্য়ী মুর্তি দেখিয়া, অস্তমান রবি- 
সদৃশ গভীর প্রশান্তমুর্তি কমলাকর, জাগ্রত কৌতুকে আপনার অক্ষয় 
ত্বর্গের আভাষ পাইলেন, ন্নেহময়ী শ্বশ্রুর মুখেও হাস্তের রেখাও ফুটিল। 
কিন্তু কি জানি কেন বালিকাবধুর সহিত ক্ষণস্থায়ী সদ্ধি সংস্থাপনে -- 
লোচনের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ রহিল না। বিবাহের পর আটদিন নববধূ 
গৃহলক্ষীরূপে স্বামীর কক্ষ উজ্জ্বল করিল,--এই আটদিন লোচনের মুখে 
কেহ পুলকের চিহৃও দেখিতে পাক্প নাই। লোচনের মনে হইল-_. 
অনস্ত কাল-সাগরের কোটী তরঙ্গের মাঝে, যেন একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ 
নিঃশব্দে আসিয়া, নিয়তির লৌহ্‌-শৃঙ্খল চিরকালের জন্য তাহার শ্বদয়ে 
পরাইয়। দ্বিয়াছে! এই বিবাহের ঘটনায়, একজনকে খণমুক্ত করিয়া, 
চিরজীবনের জন্য তিনিই খণী হইয়া গিয়াছেন ! 

ংদার যখন আপনাকে কর্-কোলাহলের মধ্যে ডুবাইয়া দিত, 
লোঁচন তখন অন্যমনস্কভাবে নিজ্জনে বসিয়া থাকিতেন। আবার 
কখনও বা ব্যাধ-তাড়িত মৃগের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেন। 
লোচনের শ্বভাব চঞ্চল ছিল বলিয়া, এ পরিবর্তন কেহ বড় একটা লক্ষ্য 
করিত না। 


লীল।-রসিক লোচন দাস। ৯৯ 
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কিছুদিন এইভাবে অতীত হুইল। কাঁংশাগুক পরিহিতা, পঙ্কজ- 
লক্ষণ প্রফুল্লমুখী শরৎ_ধরণীর বক্ষে ধীরে ধীরে নামিয আসি- 
লেন! বর্ষার বিষপ্নতা ও স্থিরগন্ভীরভাব তুলিয়। নিসর্গ সুন্ববীর মুখে 
নেহের স্বচ্ছ হাসি ফুিয়! উঠিল। সরমময়ী সেফালী লাজাঞ্জলি বর্ষণ 
করিল। স্থলে স্থলপন্ম, জলে কুমুদ কহলার কোকনদ, গগনে নিম্মল 
জ্যোত্মা, সর্বত্র ছায়ালোকের অপুক্ধ মাধুবী! দিবা হৃর্য্ের কনক 
কিরণে উদ্ভাসিত, রজনী-_শশি-সনাথ তারামণ্ডলী ভূষিত। ; শরতের 
মধুর ছবির সহিত, প্ররুতির মধুব পরিবর্তন মিশিয়া, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে 
আনন্দ-কোলাহল জাগাইয়া দ্িল। 

প্রেমের, আনন্দের সৌনর্যের পূর্ণ পরিণতি এই শরতে! শাক্ত 
তাঁই শরতের উপাসনা কবেন, বৈষ্ণবের সারদীয় মহোত্সব ঝড় সুন্দর, 
সেই চিরম্থন্দর বাদমণ্ডপে-_লীলাময়ের মধুব মিলন লীলা! জীব 
তাহার অনন্ত লীলার সাথী--রাদের রাসেশ্বরী! রাসের অতৃপ্ত সুখ- 
লালমা-_প্রেমিকবরের বাঁশবী নিনাদ। 


সৌন্দর্য্যের হাট শ্রীথণ্ডে তখন রাসের বড় ধূম হইত। মিলনের 
আনন্দ উপভোগ করিবার জগ্ত দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া ভক্তগণ 
শ্রীথণ্ডে সমবেত হইতেন। সেই মহাননের ঈষদাভাষ এখনও নরহরি 
প্রমুখ মহাত্মাগণের স্মৃতি বিজড়িত শ্রীখণ্ডের শত শত তৃগলতা জটিল 
ভগ্ন স্ত.পে, মন্দিরে দ্েউলে-_দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 


রাদোৎসব দেখিবার জন্ত ছুই চারিজন গ্রামবাসীর সঙ্নে বালক 
লোচন দাস শ্রীথণ্ডে উপস্থিত হুইলেন। নরহরির কানন কুটিরোখিত 
বিশ্বজাগরণ মন্ত্র--লোচনের হৃদয়কে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিল। 
পর্শ মণির স্পর্শে লৌহ পিও রতচাতি বিকীর্ণ করে, ভাববিহ্বল বৈষ্ণব- 


১৪৪ জীবন-চিত্র। 


বৃন্দের গৌরপ্রেমে তন্ময়ত! দেখিয়া, লোচনের লোচন যুগলে আননোব 
নির্বঝর বহিল। লোচন আর দ্রেশে ফিরিলেন না, নরহবিব শিষ্য হইয়! 
প্রীথণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। এই অপ্রত্যাশিত মিলনের জন্যই 
বুবি শ্রীথ্ডে সেদিন মোহমধুর পুণিমা রজনীর উদয় হইল। 


গৌরুভক্ত নরহরিকে সকলেই সন্ত্রমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। 
তিনি একজন সর্বশান্ত্বিদ্‌ মহাপপ্ডিত ছিলেন। লীলাচলে, গৌরান্গ- 
দেবের সম্মুথে, লোকানন নামক জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, নরহরিব 
নিকটে তর্কে পরাভূত হইয়াছিলেন। পুত্র লোচন সেই ধর্মপ্রাণ 
নরহরির শিষ) হইয়াছে,--এ সংবাদে লোচনের পিতামাতাও আনন্দিত 
হুইলেন। সর্বমন্মতিক্রমে লোঁচন দাসের শ্রীথণ্ডে থাকাই স্থির হইল। 
কমলাকর মধ্যে মধ্যে পুত্রকে দেখিতে আদিতেন। পুত্রের অভিনিবেশের 
পরিচয় পাইয়া! তাহার হৃদয়ে আর আনন ধরিত ন!। 


চন্দন তরুর পারিপার্বিক পাপ যেমন তৎসৌরভে সুরভিময় হইয়া 
উঠে, ঠাকুর নরহরির আশ্রয়ে থাকিয়। লোচন দাস তেমনি শ্রীগৌবাঙ্গের 
একনিষ্ট সাধক হুইয়! উঠিলেন। নরহরির পুত্রবৎ শ্লেহ, মধুব উপদেশ 
মহৎ চরিত্রের অতুল প্রভাব--লোচনকে সাধনের পথে এতদূর অগ্রসর 
করিয়৷ দিল যে, তাঁহার আর সংসারে আপক্তি রহিল ন1। শৈশবের 
নুখস্বপ্ররচিত সাধের জন্মভূমি, জ্ঞানের প্রথম সৌপান পিতা, অনন্ত 
প্নেহ-ন্িগ্ধ মাতৃক্রো ড়, প্রেমের প্রতিম। প্রণক্িনী--মকলি বিশ্বৃতির গর্ভে 
বিসর্জন দিয়া, লোচন গৌরপ্রেমে আত্মসমর্পণ করিলেন। আজন্ম 
ব্রহ্মচারী দিতেন্ত্রিয় নরহরি ঠাকুরের আদর্শে--লোচনের চরিত্র গঠিত 
হইল। লোচন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সাঁজিলেন। আঁলালের ঘরের 
দুলাল, গ্রারশ্চিত্ গুচি তপঃ কৃশ যাজ্িকের মত ঘারিদ্র্াকে বরণ করিয়া 
লইলেন। 


লীলা-.রসিক লোঁচন দাস। ১০১ 


(৩) 

এদিকে লোচনের বালিকাপত্বী, সগ্ঘপ্রফুল্প মধুগর্ভ অনাভ্রাত কুম্ুম- 
কলিকার স্তাক় পিতৃগৃহে বর্ধিত হইতেছিল ) সেই পরিণয় রজনীতে শুভ 
দৃষ্টির সময় ব্যতীত তাহার ভাগ্যে আর স্বামী লন্দর্শন ঘটে নাই। বাসন 
ও তৃপ্তিব মাঝে কত যে গিবিনদী ব্যবধান--বালিক! তাহ! জানিত না। 

আপনার সমস্ত শৈশব-অভিধান নিরবচ্ছিন্ন অধরের হাসিতে ডুবাইয়! 
দিয়া, আর বড় বেণী দিন সে নিরাপদে থাকিতে পারিল না। জীবনের 
সুমধুর বসন্ত কাল কমনীয় যৌবন, বালিকার নিভাস্ত অক্তাতসারেই 
তাহাকে বেষ্টন করিয়।৷ ফেলিল। পুষ্প্তবক বিভৃষণ। নবমন্লিকার ন্তায় 
তাহার কোমল তু অপূর্ব শ্রীসম্পদে ভরিয়া উঠিল। যেন কোন 
অজ্ঞাত শিল্পীর এ্রন্ত্রজালিক করস্পর্শে__বালিকার চটুগনয়নে অলস 
মদির ভাব, চরণে সবিলা মন্থরগতি এবং সর্বাঙ্গে লজ্জাবতীর সরম 
জাগাইয়! দিল। জীবনের সধ্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, পিত্রালয়ে সকলের চ'থে 
চ'থে থাকিয়াও তন্বঙ্গী আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিল। 


অষ্টম বর্ষে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পর আরও আটটা বসন্ত 
তাহার জীবনের উপর দিয় চলিয়! গিয়াছে,--তথাপি শ্বামীর পবিত্র স্থৃতি 
, পুর্বব জন্মাঞ্জিত পুণ্যের গ্তায় এখনও তাহার প্রাণে জাগিয়া আছে। 
কুস্থম কলিকার সৌরভের মত বালিকার হৃদয় কোরকে প্রেম য়ে 
কোথার লুকাইয়। ছিল, তাহ! মে জানিত ন1| কবে কোন্‌ পথ বিয়া 
তথায় অরুণালোক প্রবেশ করিল, লালসার মুছ্মন্দ নমীরণ বহিল, 
সুপ্ত হৃদয়কে সজীবিত ও উদ্দীপিত করিয়। দিল--তাছাও সে বুঝিতে 
পারিল না। প্রেমের সৌরভ হৃদয়কনদরে চাপিয় রাধিবার জগ্ত রালিক 
অনেক চেষ্ট! করিল, কিন্তু আ্োতের জল অতি ীণ--তাঁছার বাঁধ একরার 
ভাঙ্গিলে আর তাহাকে সংযত কর! অপস্তব। 


১৪২ জীবন-চিত্র। 


এই আট বৎসরের মধ্যে স্বামী তাহার সংবাদ লন নাই, দেখিতেও 
আসন নাই। সে কেবল পিতামাতার মুখ হইতে অন্তরালে দীড়াইয়! 
স্বামীর কুশল সংবাদ গুনিতে পাইত, তখন তাহার মনে হইত-- 
এই উন্মুক্ত গগনতলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিণীর স্তায় বাধুদাগবে পাড়ি দিয়া 
সথনীল অন্রস্তূপ ভেদ করিয়া, বেদনাকরিষ্ট ছুঃখময় জীবনের কাহিনী 
লইয়া, একবার সেই হ্ৃদয়েশ্বরের চরণ সমীপে ছুটিয়! যাঁয়। একদিন 
এক মুহূর্তের জন্য, ঈশ্বর মানুষ লকলকে নরাইয়! ফেলিয়া, প্রাণের 
কাছে প্রাথেশ্বরকে টানিয়৷ আনে! 

রমণীর মেই রহস্যময় অজ্ঞেয় হৃদয়ের প্রতিধ্বনি--অন্তর্যামীর কর্ণ- 
গোঁচর হইয়াছিল। 

(৪ ) 

স্থৃতির দহিত, অতীতের সহিত যে মুর্তি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, 
চ'থে দেখিতে ন| পাইলেও সে মুক্তি যুবতীর প্রাণের অগোঁচবে ছিল ন!। 
কল্লোলিনীর কলতানে সে শ্বামীর অব্যক্ত প্রণয়কাহিনী শুনিতে গাইত, 
শারদ জ্যোত্মার তরলাভায় নাথেব অপবপ রূপ প্রভাদিত দেখিত, 
ফুলের ফুল্ল হাসিতে শ্বামীর প্রফুল্ল মুখেব শোভা দেখিত, বাঁসস্তী মলয়েব 
মুদুল স্পর্শে--জীবিতেশ্বরের কোমল কবের বোমাধম্পর্শ অনুভব করিত। 
কবির ভাষায় তাহার অবস্থা--ছত্রিভূুবনমপি তন্ময়ং বিরহে!” কিন্ত 
রমণী অনস্তের মাঝে অনন্ত প্রকৃতির মতই নীরব থাকিত। 

যুব্তীর এই ভাব তাহার মাতা বুঝিলেন। বুঝিলেন--শৃন্য নয়নে 
ফু আকাশের পানে কন্তার উদ্দাস চাহনি দেখিয়া, বুঝিলেন-.অতফিত 
আহ্বানে কন্তার চকিত ভাব দেখিনা, বুঝিলেন--কন্তার আহাবে অনিচ্ছা, 
ভ্রমণে অনুদ্যম, হাসিতে বিষন্নতা, লাবণ্যে কালিমার ছায়! দেখিক্|! 

মাত। তখন জামাতাকে আনিবার অন্য ব্যাকুল হইলেন। 


লীলা-রসিক লোঁচন দাস। ১৪৩ 


স্বামীবিরহে সতীর শিশিরমথিত প্মিনীর স্তায় মলিন মুখখানি 
দেখিয়া, প্রতিবেশিগণ লোচনেব নীরস ব্রহ্মচধ্যকে অভিমম্পাত করিতে 
লাঁগিল। পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়। আনিবার জন্য কমলাকর ঠাকুর 
নরহরির শরণাঁগত হইলেন। 

নবহবি লোঁচনকে বিরলে বুঝাইলেন,_-«ইহলোককে এমন করিয়া 
অগ্রাহ্য কর! উচিত নহে। বিশেষতঃ তুমি যখন বিবাহিত, তখন পত্ীর 
গ্রতি তোমার একট! কর্তব্য আছে। অনন্যশরণ। আশ্রিত অবলাকে 
উপেক্ষা করিলে, অপরাধী হইতে হয়, ইহাতে লোকনিন্দারও ভয় আছে। 
সন্ত্রীক হইয়! ধন্ম আচরণ করিলে, ইষ্টদেব কখনও অপ্রসন্ন হইবেন ন1। 

স্বয়ং আজন্ম ব্রহ্মচারী হইয়াও, নরহরি জোর করিয়া! লোচনকে 
শ্বশুর বাঁড়ী পাঠাইয়! দিলেন-যাধার ময় বলিয়া দিশেন--প্যদি 
ংসারে থাকিতে তোমার ভাল ন! লাগে, তবে পত্বীর নিকট বিদায় 
লইয়া! বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিও। শ্রীগৌরাঞ্ষ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে 
মাতা ও পত়ীর অন্থুমতি লইয়াছিলেন।” 

বহু নির্ধন্ধে বাধা হইয়া লোচন শ্বশ্ু-আলয় অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। বিবাহর পর এই যাত্রাই তাহার প্রথম। আমোদপুর 
কাকুট গ্রামে তাহার শ্বশুর বাঁটা--লোচন পদবুজে যাত্র! করিঙেন। 


(৫ ) 


গ্রামে প্রবেশ করিয়া লোচন পথিপার্থে এক অসামান্ত জুন্দরীকে 
দেখিতে পাইলেন। চঞ্চল দীপ শিখার স্তাঁয় বনপথ আলো! করিয়া 
যুবতী শূন্য কুস্ত বক্ষে লইয়া! জল আনিতে যাইতেছিল। অপরাহের 
অলস সমীরণ, তাঁহার অবত্ত্ বিন্যস্ত অলকগুচ্ছ লইয়! ক্রীড়া! করিতেছিল। 
্বশুব বাটীর পথ লোচনের জানা ছিলন!। তিনি বিনয়ের স্সিগধ 
ক্ে--তরুণীকে খিজ্ঞানা করিলেন-_“ম1! অমুকের বাটা কোন্দিকে ?” 


১০৪ জীবন-চিত্র। 


রমনী পূর্ণোনুক্ত নয়ন তুলিয়া একবার আগস্তকের মুখের দিকে চাঁহিল, 
তাহার পর ইঙ্গিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া পাস্থকে এক সন্কীর্ণ পথ 
দেখাইয়! দিগ্/। অধোমুখে অন্তদ্দিকে চলিয়া গেল। 

বিহঙ্গ সঙ্গীত নাদিত পাদপমূলে, প্রদোষ নক্ষত্রের আলোকে হৃদয়ের 
শূগ্ঠতায় যুবক যুবতীর মুহুর্তের মিলন্‌-_অদৃষ্ট দ্বেবতা। অলন্তে বসিয়৷ ক্রু 
হাসি হাসিলেন। 

লোচন শ্বশুর বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার অভ্যর্থনার ধুম 
পড়িয়। গেল। 

বসন্তের জ্যোতনা পুলকিত মধু যাঁমিনীতে, এক নির্জন কক্ষে, বছ্‌- 
কাল পরে স্বামী স্ত্রীতে চারিচক্ষের মিলন হইল। কিন্তহায়! এ মিলন 
প্রণয়ের প্রথম উদ্নেষেই-_বজ্জাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এত কাছাকাছি 
হইয়াও---ছইটী বিশ্মিত হৃদয় পাশাপাশি শিহরিয়। উঠিল। লোচন 
দেখিলেন-_-তীহার পরী সেই পূর্ববদৃষ্টী যুবতী--যাহাকে পথিমধো তিনি 
মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন। রমণীও চিনিণ--সেই অপরিচিত পথিক 
তাহারই চির পরিচিত প্রাণের দেব! ! অমনি, অতীতের সৃতি প্রাখাধ্য, 
সেই মাধুরীমাথ! শ্র্ণপ্রতিমার আয়ত ইন্দিবর লোচনে অভিমানে অশ্রুর 
মুজাবিদ্দু ঝারিয়। পড়িল। তাহার পর সব স্থির! যুবতী অঞ্চল প্রান্তে 
সিক্ত নয়ন মুছির| সরিয়া ঈাড়াইল। সুপ্ত মানবের পদতলে স্ুচীবিদ্ধ 
হইলে সে যেমন চমকিত, বিত্রস্ত ও বিচলিত হুইয়! উঠে, প্রথম যৌবনের 
প্রথম হ্বামী সন্গর্শন--তেমতি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। 

নবধুধতী পত্বীর এ মর্খ্যাতনা--লোচনও বুঝিতে পারিলেন। 
লোচনের মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হঈল ন। চিরোজ্জল 
বরণী ুরুণী--দেবয়াজোর সমস্ত সুষম! অঙ্গে মাখিয়! আজ লোচনের 
নয়ন সম্মুখে আবির্ভাব হইয়াছিল,--আজ তাহার দকল আকাঙ্া 
একটা মুখের কথায় ওলট পালট হইয়! গিয়াছে! তবুও সে-স্বামীর 


লীলা-রসিক লোঁচন দ!স। ১০৫ 


পানে চাহিয়া আছে! তাহার সেই করুণ চাহানিতে বুঝি হৃদয়ের চির- 
সঞ্চিত অস্ফুট অনম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরৰে ব্যক্ত হইতেছিল। হায়! 
এই শয়নকক্ষে প্রবেশের পূর্বে সতী তে! জানিত না-_-তা'র 
জীবনেব অনন্ত তষা--একটা তরিযামা যামিনীর প্রথম যামেই নিভিয়! 
যাইবে! 


এই্টবার দেই নীরব নিষ্পন্ মন্র মূক্তির মুখে কথা ফুটিল। সমস্ত 
বান্চ ধবিয়! স্বামীব পাদমূলে বদিয়া রমণী অনেক কথা কহিল। কথা 
আব থামে না। কবির! বৃথাই কথার মাধুবীর গৌরব করেন। 
দুধ তাবকা বশ্মির মত যাহাদের মুখে কথ! ফুটিতে চায় না, সেই অবলা, 
অশিক্ষিত, নাবীব মুখে--সেই ঘোরা নিশিথিনীর বুকে, লোচন যে শ্বতঃ 
নি:স্যত বাণার অমুন্ত ধার! শুনিলেন,__সে প্রকার গভীর কবিতা বিশ্বের 
কোন কার্যে পাওয়া যায় ন! | রাত্রি শেষে-_ নিদাঘ প্রদোষে অস্ফুট 
উবদ্মদ ধবীব ন্যায় কদ্ধ কে রমণী বাঁপল--“আমি তোমার দাসী হইয়া 
জন্মিয়াছি, চিরজন্ম দাঁসীই থাকিব। জীবনে কখনও জীশ্বরকে ভাবিনি, 
কিন্তু পলে পলে, ন্বপনে, জাগরণে, কৈশোরে যৌবনে। কেবল 
তোমাকে ভেবেছি ।- তোমাকে আর স্পর্শ করিবার অধিকার আমার 
নাই, কিন্তু পেবা করিবার অধিকার আছে। আর আমায় ফেলিয়া 
যাইও ন1।” 


পর দিন অরুণোদয়ের পূর্ধে-লোচন পত্ীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে 
ফিরিয়। আসিলেন। 


পিতার মৃত্যুতে” _অনেক ভূসম্পন্তি লোঁচনের করতলগত হইল । 
লোচনের সংসারাসক্তি একেবারেই ছিল না, দেহপিঞ্জর বিমুক্ত স্বর্গ 
গমনোন্ুখ জীবাত্মার স্ায় তাহার মন তখন দগুখেই চলিপ্লাছে। 


তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্ধগণকে দান করিয়! গ্রামের 
১৪ | 


১৪৬ জীবন-চিত্র। 


গবিতাক্ত প্রীস্ত সীমায়--পত়ীকে লইয়া কুটিবে বাস কৰিতে 
লাগিলেন | * 

লোচনেব পর্ণকুটির অতি মনোবম স্থানে অবস্থিত ছিল। স্ুহাসিনী 
শ্রামল প্রকৃতিব সুশীতল আলিঙ্গনে _পত্রীর প্রশান্তমুখে--লোঁচন 
কেবল সাশ্বনাঁর স্ব্গীফ আভাষ পাইতেন। লোচন যুবা পুকষ, তীছার 
পত্বীও যুবতী, তীহাদেব ভালবাসাও বন্ঠাব উদ্বেলিত 'প্রভাবে উচ্ছসিত 
নদীর মত কুল ছাপাইয়৷ পড়িয়াছিল, কিন্তু দম্পতীর এই মধুব প্রেমে 
মোহময় আত্মবিশ্মতি ছিল না। ধর্মের প্রভাবে, চবিত্রেব দৃঢ়তায়, 
আলোকবিহীন স্থানেব উদ্ভিদেব মত দম্পতীর ইন্দ্রিয়লালসা। বন্ধিত 
তইতে পাবে নাই। থুবক যুবতী দাম্পত্য প্রেমেব পবিত্র পুষ্পাঁঞ্লি 
প্রাণের দেবতা শ্রীগৌবাঙ্জের পদে অর্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র দাম্পত্য 
প্রেম শেষে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের মানসক্ষেত্রে, 
সমর ভাঁওবে নৃত্য করিয়। সর্ববিজয়ী পঞ্চশর,_ছুইটা হৃদয়কে শত 
চেষ্টাতেও আসঙ্গলিপ্পায় এক করিতে সমর্থ হয় নাই। 

ক্রমে স্বামীর উপদেশে যুবতীর মোঁহেব আববণ লুতাতত্তর গ্ায় 
ছবির হইয়! পড়িল। পৃথিবীধ সকল বন্ধন হইতে নকল অবগুঠন হইতে 
সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, এই অলোকসামান্টা সুন্দরী-_-জগতের সমক্ষে 
আপনার ভাশ্বব-ছ্াতি প্রকাশ করিল। তাহার যোল বতসবেব পরিপুষ্ট 
আবেগপুর্ণ যৌবন,_-একদিনের জন্তও মদ্বির বিহ্বলতায় স্বামীকে 
আলিঙ্গন করিতে চাহে নাই। শৌভাশালিনী, পূর্ণিমা রজনীতে, 


্রন্ফুটিত ফুলের গন্ধ ও জ্যোতনার লীলা হাস্তের মধ্যে, নিভৃত চিন্তার 


*» লোচনের পরিত্যক্ত ভূসম্পর্তি--“লোচনের ডাঙ্গা” নামে প্রসিদ্ধ। লোচনের 
কুলগুকবংশীয় খুত্ব,রাঁর আধিকারীর! আজিও তাহা ভোগদখল করিতেছেন। এ সকল 
জমিতে . অনেক ব্রা্ণ ও বেস্ত বাস করেন। 


লীল|-রসিক লোঁচন দাস ১৪৭ 


উপবিষ্ট স্বামীর অধরে, যুবতীর সেই পুর্ণ, রসাল বিশ্বাধর-_-তৃষিত 
চম্বনের কুহুবণ অনুভব কবে নাই! যৌবন বসন্তের প্রথম অঞ্জলি 
গৌরাঙ্-চরণে সমর্পণ করিয়া, তরুণী প্রেম অদ্ধার অক চন্দনে--ঈশ্বর জ্ঞানে 
স্বামীর পুজা কবিত! তাহার তরঙ্গায়িত রূপের উচ্ছধাস-ব্রহ্মচারিণীর 
পবিত্র শ্রী ফুটিয়াছিল।- _ভাব্রমাঁসের ভরাগাঙ্গে প্রবৃত্তির তুফান ছিল 
না, দীর্ঘনিশ্বাসের ঝঞ্ধায় স্তম্ভিত আবেগ, তাহার হাদদ্ে চাঞ্চল্য আনিতে 
পারিত না। যেনাবী স্বামীর চরণে আপনাকে অক্ষুন্ধ চিত্তে সমর্পণ 
করিতে পাবে, ধর্ম স্বয়ং আসিয়া তাহাকে ভোগলালসাঁর অন্ধকুপ হইতে 
নিজের নিভৃত নিরাপদ বক্ষে শত আবরণে বেষ্টন করিয়া 
ধরেন। 
কুটির প্রাঙ্গণে বসিয়া লোচন খন প্চৈতন্ত মঙ্গল” গান করিতেন, 
সেই বীণাবিনিন্দিত কে যখন ভ্রমর গুপ্ীনের 2্ঠায় বঙ্কীর উঠিত,__ 
তাহার উচ্ছাস যখন মুঙ্চনায় মুর্ছনায় উত্তেজিত হইয়া, প্রস্ফুটিত 
রজনীগদ্ধার শিগ্ধ গদ্ধ বাহিত নৈশ সমীরণে মিশিয়, হিল্লোলে হিল্লোলে-- 
অপান্র রহম্তনিলয় আকাশের পানে উর্দমুখে ছুটিত, যুবতী ছায়ার 
মত দ্বামীর সঙ্গে থাকিয়া তাহ! শুনিত। গানের প্রতিবর্ণ তাভারই 
তৃপ্ত বাসনারূপে বন্কৃত ভইত। এমন নবীন যৌবন, এমন শশধর- 
কিরণ বিধৌত ধরাতল, এমন বসন্তের স্থৃখম্পর্শ সমীরণ, এমন কুস্ছুম- 
স্থরভি সমাকুল মধুর রঙজনী,_-সমস্তই তাহার সেই বাসনাব্যাপ্ত বেদনা- 
বিদ্ধ যৌবনের প্রতি প্ররুতির তীব্র বিদ্রপ বলিয়া মনে হইত । তাহার 
আরক্ত নয়ন, নীহার মত রক্ত কমলের মত জলে ভরিয়া! আঁসিত! 
লোচনও বুবিতেন--ধর্ধপত্ী হইয়াও যুবতী আজ তাহার পক্ষে 
নভঃ সঞ্চারিণী সৌদামিনীবং হুশ্াপ্য। তিনি পত্ীকে সাধনার সহচরী--- 
আত্মার সঙ্গিণী করিয়া! গঠিত করিয়াছিলেন। সুন্দরীর সেই আদ্লত 
চঞ্চল ভঙ্গিময় কৃষ্ণতার নেত্রযুগল, সেই মৃণাল গঞ্জিত চম্পক রাগরঞ্জিত 


১০৮ জীবন-চিত্র। 


স্থফোমল বাহুবল্লরী, সেই নব কিশলয় কোমল গণ্ডস্থল, দেই আকুধিঃত 
প্রশান্ত অর্ধেন্দু সদৃশ সুঠাম ললাট, আর সেই তবঙ্গিত সাগব ফেণনিভ 
উধাবাগ দীপ্ত, উছল ভূষিত হয়, লোচনের ভক্তি লুব্ধ চিত্তকে এক- 
মুহূর্তের জন্তও বিচলিত করিতে পাবে নাই। অথচ পত্বীর প্রতি 
তাহাব অন্নবাগ কখনও হাস প্রাপ্ত হয নাই। তাহার ব্গবিখ্যাত 
মহাকাব্য চৈতন্তমঙগলে এই পত্বীব প্রেমেব পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
(৭) 

লোচনদাস-_বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে উদার বৈষ্ণব ধন প্রচাৰ কবেন। 
তাঁহার গৌরভক্তিতে বঙ্গদেশ একদিন প্লাবিত হইয়াছিল। ঠাকুর 
নরহরির- ইচ্ছ! ছিল বনভাষায় পগৌরলীলা” প্রকাশিত হয়, মহাত্মা 
লোচন দাস--গুকর সেই আশা! আগ্রহের সহিত পৃণ করিয়াছিলেন । 

“চৈতন্তমঙগল” বৈষ্ণব সাহিত্যে একখানি অপূর্ব গ্রস্থ। ইহা আদি 
মধ্য অস্ত এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যের সমস্ত লীলাই এই গ্রন্থে 
বণিত হইয়াছে। অনেকের অনুমান--সুরারিগুণ্ডের সংস্কৃত প্চৈতন্ত- 
চরিত* অবলঘ্বনে--লোচন চৈতন্মজল রচনা কবেন। এখনও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ে পাচালীরূপে “চৈতন্তমঙ্গল” গীত হয়। এই গ্রন্থে ইতিহাসের 
নীরস অস্থিপঞ্জর, ভাবপ্রবাহে সরস ও ক্বিত্ব কল্পনাব অপবঝপ লাবণো 
মণ্ডিত হইঞ্জাছে। ষে প্রস্তবের উপব বসিয়া লোচন দাস ইহা! বচন। 
করেন, বৈষ্ণবগণ আজিও তাহা সযত্বে রক্ষা কবিয়া আসিতেছেন। * 


সপ পিস 


* মহা প্রভু নিত্যাননের আদেশে বৃন্দাধন দাস একখানি গ্রন্থ রচনা! করেন, 
এ গ্রন্থের নামও “চৈতন্যমজল” ছিল। দন্নযাস গ্রহণেব পূর্ববাত্রে বিষ্ুপ্রিযার 
সহিত গৌবাঙ্গ দেবের যে সচল বথাঁবাঁ্ত। হয়, লোচনদাস সাধনপ্রভাবে তাহা অবগত 
ইইঘা পিপিধদ্ধ করেন। বৃন্দাধন দাস এ ঘটনা লিখেন নাই। ইহার যাথার্থ্য লইয়! 
উভয কবিব মধ্যে তর্কযুদ্ধ হয। শেবে বুন্দাবনেব জনশী নাবাঁধণী দেবী--লোচন- 
লিখিত ব্য।”াঁব কা বলিয়া প্রকাশ বটতে, বিবাদ মিটিযা যায়। সেইদিন হইতে 
বুন্দাবনের খ্রস্থেব নাম “০তনা ভাগবত” বাখ। হয়, এবং লোচনের গ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল” 
নামে খ্যাতি লাভ কবে। 


লঃলা-রসিক লোচন দাস। ৯০৯ 


*চৈতন্যমঙ্গল” বৈষ্ণনেবু সাধনার ধন, ইহার ভাষা প্রেমের ভাষা, ভাব 
সর্বস্ব হদয়ের ভাষা । 

“চৈতন্য মঙ্গল” ব্যতীত-_“ছুল্লভি সার” “রাগ লহরী” “বস্ততত্ 
সার”, “আনন্দ লতিকা” প্প্রার্থন1* প্শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলাস” ও দেহু- 
নিবপণ”--এই সাতথানি গ্রন্থ লোচন দ্বাস রচন! করিয়াছিলেন । 

১৫৮৯ খুষ্টাব্বে,র ২৯শে পৌষ,_-৬৬ বৎসর বয়সে, লোচনদাদ 
লোকান্তরিত হন। তাহার তিরোভাব উপলক্ষে অজয়নদের তীরস্থিত 
প্রসিদ্ধ *লোচন ডাঙ্গায়” দিবসত্রয়ব্যাপী এক বনু জনাকীর্ণ মেল! বসিয়া 
থাকে। এ মেলায় অনেক সাধু ভক্তের সমাগম হয়। লোকে এ 
মেলাকে “উজানীর মেল” বলে। 

কোগ্রামের কুম্ুর নদীর তীরে, লোচনের সমাধি বর্তমান। বনু দৃর- 
দ্বেশীগত ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিদিন এই সমাধ পুজিত হয়। সমাধির 
স্বানটী কবির সমাধিরই উপযুক্ত, উপরে-- আকাশের চন্দ্রাতপ, পার্শ্ব 
দিয়! প্রসন্নসলিল। তটিনী কলতানে প্রবাহিতা, চারিদিকে শ্যামল তৃণক্ষেত্র। 
সমাধি প্রদেশ কুন্ুমিত মাধবীলতায় বেষ্ঠিত-_সেই মাধবী ফুল প্রকৃতির 
পুষ্পাঞ্জলির মত সমাধির উপর অহন্িশি ঝরিয়া পড়িতেছে! দেখিলে 
নয়ন সার্থক হুয়, অধম মনুষ্যজন্মকে কত গরীয়ান্‌ বলিয়া মনে হয়। 


গুরু নানক 
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নিয়তির অনন্ত শক্তির মহিমায় কাগাবের ভটে ঠিনুদেব বিজন্গ 
বৈজয়ন্তী ধরাশায়ী হইলে, এক নূতন জাতি ভাবতে প্রবেশ করিল। 
'হিন্দু পরিক্ষালিত ম্বর্ণভূমিতে আবাব ধর্ম বিপ্রবেব স্ত্রপাত হইল । 

তখন হিন্দুগণ এই রণদক্ষতায় ক্ষত্রিয়স্পন্ধি নৃতন জাতির অভ্যারথান 
বিল্ময়াকুল নেত্রে চাহিয়! দেখিতে লাগিল। যে সময়েব কথা বলিতেছি, 
তখন কপিলাবস্ত হইতে সমুখিত বৌদ্ধধর্শের প্রতাপ ক্ষণন্ডুত্তিমান জল- 
বিষের ন্যায় সময়ের অনস্ত বারি প্রখ|হে মিশিয়। গিয়াহিল; ব্রাহ্মণ্য- 
প্রভাবও স্থিররশ্মি দীপমালাব স্তাঁয় মুছু আলোক প্রদান করিতেছিল, 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশ, বিভিন্ন আচাঁব, বিভিন্ন ধর্মপদ্ধতি ও বিভিন্ন 
নরপালের অধীনে থাকিয়া, পবস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল; এইবপ 
শুভলগ্নে, নুতন জাতি দৃঢ়হস্তে অর্ধচন্দ্রশোভিত পতীকা ধরিয়!, ভারত- 
বাসী নরনারীকে আপনার ধর্মে আনয়ন করিবার জন্য যত্রশীল হইয়া 
উঠিলেন। মোল্লা, গীব, সৈয়দগণ-_মহম্মদ্রের উশ্ববত্ব ও কোরাণের 
মাহাত্মা প্রচার করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম শীত-দঙ্কুচিত বৃদ্ধের মত 
জড়সড় হইয়া পড়িল। এই সংঘর্ষে ধর্মের একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা 
অনেকাংশে তিরোহিত হইল। কেহ কেহ "নূতন ধন্ম” বিদেশী ধর্ম 
গ্রহণও করিল । 

জাতিভেদের অনুশ।সনের আবর্তে পড়িয়! ভাবতবাসী ঘৃর্ণমান হইতে- 
ছিল, মুনলমান ধর্ম অবসন্ন সম্প্রদায়কে জাতিছেদেব অপকারিতা 
ঝুরাইবার চেষ্টা করিল। উদ্াবতার অভাবে সম্প্রদায় কিন্তু তৃপ্তিলাভ 
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করিতে পারিল না, নৃতনেব মোহ কাটিলে আবার লোক নুতনের ভন্ত 


উত্তেজিত হইয়। উঠিগ। এই উত্তেজনার সময় ধর্মমবিষয়ে উদারতা ও 
সরলত। দেখা ইবার জন্ত মহাত্মা নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বাব নানক শিখসপ্প্রদায়ের আদি গুক। ১৪৬৯ থষ্টাব্বে এক 
অতি দরিদ্র ক্গত্রিপ কুলে তাহাব জন্ম হয়। জন্মস্থান লাহোরের দশ 
মাইল দক্ষিণবন্তী কাণাঁকুচ। শ্রাম। পিতার নাম কানু বেদী, মাতার 
নাম রিবা। 

(২) 

নানকের বংশের উপাধি প্বেদী”। এই উপাধি সম্বন্ধে একটা 
'কিন্বদন্তী শিখসন্প্রদায়েব মধ্যে প্রচলিত আছে। এ কি্বধস্তী প্রসঙ্গ 
সঙ্গতিক্রমে পাঠকগণেব সমক্ষে বিবৃত কবিলাম। 

রাঁমায়ণেব রহন্তবিৰ পাঠক অবশ্তঠই অবগত আছেন--বামচন্্র 
ভগবানের অবতার । সীতা দেবীর গর্ভে রামচন্দ্রের যে ছুই যমক সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেৰ একেব নাম লব” অন্তের নাম প্কুশ”। লখ- 
কুশ বয়ো প্রাপ্ত হইলে, স্ব স্ব নামে 9ইটী রাঙ্গধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
কুশ-প্রতিষঠিহ নগরীর নাম-__কুশাবতী। ইহা ফিরোজপুরের দ্বাদশ 
দুধবত্তী স্থানে অবস্থিত। লবের বাজধানীর নাম--প্লবকোট”। এই 
নগব বর্তমান সময়ে প্লাঙোর” নামে পরিচিত। 

কালক্রমে কুলপুত্র নামক জনৈক নৃপতি কুশাবতীর এবং কুলরাও 
নানক লবেব এক বংশধব, লাহোবের শাসন-দগ গ্রহণ করেন। কুল 
পুত্রের বিষয় লিগ্না অত্যপ্ত বলবতী ছিল, তিনি লাহোরাধিপতি কুলরাওকে 
সাদবে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগা ক্রমে, কুলরাও পরাজিত ও 
দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। দক্ষিণাপথের প্রতাপশালী মহীপাল 
অমৃত, কুলবাঁওকে আশ্রয় দিলেন। শুধু আশ্রক্ন নহে, মহারাজ মহীপাল 
লিজের একমাত্র কন্ঠাকেও-কুলবা ওর হস্ে সম্প্রদান করিলেন। 
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মহাবাজ অমৃত পবলোক গামী হইলে, তীয় বিপুল প্র্থখ্যেব একমাত্র 
উত্তবাধিকাবী হইয়া, বাজ জামাত! কুলবাও বাজ্য শাসন কবিতে 
লাগিলেন। অমৃত-কন্ঠার গর্ভে কুলবাভ্য়েব এক সন্তান জন্মিল। রাজ! 
রাণী সন্তানের নাম বাখিলেন “মদীবাও”। 

কুলরাওব মৃত্যুব পব মদীবাও দক্ষিণাপথের অধিপতি হইলেন, তীহাঁব 
অর্ধিকাঁব আর্ধ্যাবর্ত পধ্যস্ত বিস্তাব লাভ কবিল। এই সময় একজন 
অমাত্য বাজপদে নিবেদন করিল--প্মহারাজ ! আপনি অসংখ্য জনপদেব 
শাসন কর্তা, বিস্ত এখনও আপনা পৈত্রিক বাজ্য প্লাভোব”গ আপনার 
হস্তগত হয় নাই ।” মন্ত্রীর উত্তেঞ্জনাঁয় বাঁজ! পঞ্জাব আক্রমণ কবিলেন। 
এই যুদ্ধে কুলপুত্র পবাডভৃত হইলেন। ম্দীবাওব প্রবল প্রতাপ সহা 
কবিতে না পাবিয়, কুলপুত্রে ছদ্ম” পশে নানাস্থানে পধ্যটন কবিয়া, হিন্দুর 
প্রধান তীর্থ বারাণমী ধামে উপস্থিত হইলেন। 

(৩ 9) 

পুণ্যক্ষেত্র বাবাণসীতে পদার্পণ কবিয্না কুলপুত্রেব জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত 
হইল। তিনি দেখিলেন-_কাঁশী জ্ঞান গথিষ্ঠ মুক্তিব স্বান। অন্নপূর্ণা 
ও বিশ্বেশ্বব মৃত্তি দর্শনে তিনি বড় তৃণ্তি পাইলেন। স্থান মাহাস্মে-- 
ত্াহাব মন হুইতে বিষয় বাসন! একেবাবেই দূব তইয়া গেল। 

সাধু সন্ন্যাসী, দণ্তী প্রভৃতি বিষয় বিবাগীদেব সহবাসে থাকিয়! 
তিনি শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তীহাব মতি গতি ফিবিয়া 
গেল। তিনিই একদিন পিতৃসত্ব তইতে কুলরাঁওকে বঞ্চনা কবিয়া 
“লবকোট” অধিকার কবিয়াছিলেন--পবস্ব হবণ কবা--মহাঁপাপ, এই 
সকল অতীত ব্যবহাব গ্মবণ কবিয়া তাহাব বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। 
হায়! কুলবাও আর তে বচিয়। নাই, বাচিয়! থাকিলে, এখনি সমস্ত 
আত্মাভিমন বিসর্জন দিয় ফুলপুত্র কৃতাঁপবাধেব জন্য ক্ষমা ভিক্ষা 
কবিতেন। 
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পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত হয়--অন্ুতাপে। কুলপুত্র, কুলরাওর পুত্র মদী- 
পাত্তর কাছে আসিয়া আপনাঁর দোষ স্বীকার করিয়া কতই ক্রন্দন 
করিলেন। মতান্ুভব মদীবাও কুলপুত্রকে ক্ষমা! করিয়া! হষ্টচিত্তে তাহাকে 
লাহোরের পিংহাসন অর্পণ করিলেন। সততায় চিরবিবা্ মিটিয়া 
গেল। 

মঙ্গল ব্রত শুচিকায় কুলপুত্র মদীরাত্তব সভায় গিয়া প্রথমেই বেদপাঠ 
করিয়াছিলেন । এইজন্য মদীরাও কুলপুত্রকে *বেদী* উপাধি দান 
কবেন। সেই অবধি কুলপুত্রের বংশধরগণ “বেদী” উপাধিতে অলঙ্কৃত 
হ্য়। আসিতেছেন। নানকের পিতা কানু এই বংশের সন্তান বলিয়! 
লোকে তাহাকে প্বেদী” বলিত। 

এই কৌতুককর জনশ্রুতির সাহায্যে বুঝা যাইতেছে--শিখসমাজের 
নেত। নানক ৃর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


(৪) 


নানকের জীবনবুত্তেব সহিত অনেক অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ 
দেখিতে পাঁওয়। ষায়। যাহাবা জগতসমক্ষে অসামান্য কাধ্য সম্পাদন 
করিয়া আপনাৰ প্রভাব সংস্থাপিত করেন, মানব কল্পনা তাহাদিগের 
কার্য পরস্পরকে এঁশী শক্তি মণ্ডিত করিয়া অতিশয়োক্তিতে দেবত! 
বলিয়! তীভাদিগের পূজা করিয়া থাকে । নানকের জীবনও অনেক 
কাল্ননিক ঘটনাটৈচিত্র্যে পরিপুর্ণ । সে সকল অমানুষিক ব্যাপারের 
অনুসবণ না করিয়। আমরা কেবল মহাত্মা নানকের জীবনবৃত্তের 
স্থল বিবরণ বর্ণনা করিব। 

গুরু নানক অতি অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধোই গণিত ও পারন্ত 
ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তীহার প্রতিভার গ্রভা 
প্রণীপ্ত হইয়া! উঠিয়াছিল। তিলি স্বভাবতঃই শুদ্ধাচার চিন্তাশীল ও 

৯১৫ 


এপ ০ জাবন চত্র। 


দয়াপ্রথণ ছিলেন। এই সকল অত্যুরদাব গুণে সকলেই তাহাকে, 
ভাএবাস। 

বান্থণ্দো অভ্যঞ্ত দখিদ্র ছিলেন। আংগাবেব অপচ্ছণতাঁষ ব্যথিত 
৩*য়] ৩ নি প্রু( এব মথাপেশী হইলেন। পুত্র উপাজ্জন কবিষা টাক! 
আখণো টাপবান্ধ সমস্ত অভাব দূর হইবে এই ৬বসাষ কাণুপ্ধো 
পররকে চালিশটা এড। দিয়া লবণ ব্যবসাধে পবানশ ধিলেন। নানক 


৮ | লহষা লবণ 1কনিথাব জন্ঠ বিদেশে যাত্রা! করিলেন । 


পথমণো শোন৭ গ্রামে নানককে বাত্রিবাপন কবিতে হইল । এই 
খামে কেখল নিয় দখিঞ্রেব খাস। গ্রামেব অবস্থা দেখিযা, নবনবীর 
এভুক্ষাপ এ1শাবাব শু।নয়া নানকেব তঞ্ণ হৃদয় ককণায় ভবিয়া উঠিল। 
[ও নি শা স্থি থাধিতে গাবিলেন না। আত্মবিক্মত হইয়।__লবণ ক্রয়ের 
জগ্ত সৎগৃভীথ সেঃ ৮ লখটা টাকা দবিদ্র সেবায় ব্যয কবিষা, বিক্তহস্তে 
হা্চিতি গভে নি শন বলা বাহুলা গিত্রামাতাৰ কাছে তাঘাব আব 
শাঙ্চনা৭ সামী বিল এা। 


(৫) 


০৯ আঃষ সা'সাধিক ভোগতৃষ্ণায় তীভাব অত্যন্ত খিবক্তি জন্মিল। 
[পিতা এত উদাসী পত্রঞ্চে বিষয়বন্ধনে বাধিবাব জন্য পুত্রেব বিবাতেব 
উদ্যোগ কধিলেন। নানকেব বংশগৌবব এবং বিদ্যার খ্যাতি যথেষ্ট 
ছিণ, সুশধাং পাঞাব অভাব হইল না। ১৪১১ শকে, এক সর্বাঞ্গ- 
গ্ন্ধবী বাণিকাব সঙ্গে নানকেব বিবাহ হইল, কিন্তু তীহাব সংসাৰ 
বিবাগ ঘুচিল না। 

ক্রমে এই পত্ীব গর্ভে, নানকের দুইটা পুত্র জন্মগ্রহণ কবিল। পুত্র- 
বযেব মধ্যে লো্ট--শ্রীচাদ, ভবিষ্যতে পিতৃপদান্থদবণে সংসাবত্যাগী 
ন্লাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীষ পুত্র লক্ষমী?াঁস গৃহবাঁসী হইয়াছিলেল। 


ওক নানক । ১১৫ 


প্া১।দেস ধর্মটাদ নামে এক পুত্র হয়, এই পুত্রই উশাসীন সম্প্রধায়ের 
প্রবর্তক। এখনও ধন্মট।দের বংশধবগণ নানকপুত্র বলিয়। প্রপিদ্ধি 
গাঁভ কবিয়া আমিতেছেন। 

পূর্ব বিয়াঞ্ি নানকেব অভ্যাদয়ের পুর্বে, নূধম্ম ও মুসলমান- 
ধন্মে বিশখণ এ্তিদ্বন্দিতা চলিঙেছিল। যোৌখনে নানক এই উভগ্র 
ধশ্মেব শাক্সগ্রছ পাঠে মনোশিবেশ কবেন। কিন্গ তাগাব ধম্মপিপাসা 
কিছুতেই শু তইল না। নানক দেখিলেন,ট৬র ধন্সেখ মন্যেউ 
অন্ধবিশ্বান ৪ কুসংস্কাবপূর্ণ লৌকিক ক্রিষা কাণ্ডে অখ্ন্থ 'পর্ণব। 
যাহাতে হুনযে শান্তিণাঁভ লয়, যাহাতে পবিজ এ উদাপ এীশ্বান» তন্ব 
গচ|বিপ্ভ হয়) নানক তাঁভাব জন্য আম্মমমপণ ক।ংলেন। টান ক্গাতি- 
গত, জন্প্রবায়গত ও অন্গশাসনগণ্ সর্দাবধ শৈষম্য দুপাভন কাবা 
সমদণী প্রণাঁলীব অনুসন্ধান কবিতে লাঁগিলেন। নাকের এই সাধু- 
চেষ্টায়, স্বর্গ হইতে অদ্ৈক্দণি বিশ্বেশ্বরেব শুভ আশীব্বা" বধি ভইল। 

মহাত্মা! নানক হিন্দু ও মুপলমাঁন উভষকে ৪৯৪ কিয়া গবস্পব 
ভ্রাতভাবে সম্মিলিত কবিবাব জন্য ব্যাকুল হইয়! সগ্নাাশানেশে দেশে দেশে 
ভ্রমণ করিলেন। ভাঁবতেব বোগচাবী সন্ন্যাসী আববোপকলেব সর্ধছ্যাগী 
ফকিব সকলেবই কার্যাক্লাপ দেখিস নানক বড় হতাঁশ হইয়া পড়িলেন। 
কোন সম্প্রদাষে মধ্যেই জ্ঞানেব প্ররুত আভাষ পাইলেন নলা। সর্বত্রই 
কুসংস্বাব, সর্বত্রই কর্মকাণ্ডে শোচনীয় বিকাব,-নানক ক্ষুব্ধচিত্তে 
স্বদেশে ফিবিয়া আঁসিলেন। শেষে সন্নাসধন্ম, গৈবিক বেশ পবিত্যাঁগ 
করিয়া গুরুদাস পুবজেনার ইবাবতী ভটস্থিত কীন্দিপুবে গ্রস্তান ববিলেন। 

কীন্তিপুবে নানক এক ধর্মশশাল] স্তাপন কবিলেন। এই স্তানেই 
তাহার উদার ধর্ম মত সাধারণের কাছে প্রচাবিত হষ্টল। নাঁনকেব পুর্বে 
ধীভাবা ধর্প্রচার করিয়াভিলেন,-এক একটী নির্দিষ্ট দেবতাকে 
অধিষ্ঠাত্রী করিয়!, তাঁরা আবাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানক 


১১৬ জীবন-চিত্র | 


তাহার শিষ্যমগলীকে বুঝাইলেন--প্বাহা আড়ম্বর নিস্কল, কেবল একমাত্র 
অস্তঃশুদ্ধিই ধন্মীচরণের মুখ্য সাধন ।” 

রামানন্দের রামলীতা, গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষণ, চৈতন্তেব 
বল্পভাচার্যের গোপাল-_ই্হারা সকলেই অতীন্দ্রিয, অনাদি, অনস্ত ও 
অসীম ঈশ্বর বলিয়া পুজিত হইয়াছিলেন, এই সকল সাম্প্রদায়িক মত 
নানকের স্ুতীক্ষ প্রতিভাবলে স্থুসতস্কৃত ও সংশোধিত হইয়া নব ধর্মমত 
স্থাপিত হইল 1 এই ধর্মমত, অতি উদ্াব পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়৷ হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোক 
নানকের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন । ধীরবুদ্ধি নানকের হৃদয়ে, সংকীর্ণতা 
ছিল না,--তিনি লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তুল সুক্ম সকলকেই একক্ষেত্রে 
আনায়ন করিয়। ভ্রাতৃভীবে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার অকপট 
প্রেমভক্তিতে, তীহাব অকুন্ঠিত সরলতায়, তদীয় শিষ্যমগুলীর শিরায় 
শিরায় অচিন্তানীয় উৎসাহ শক্তি বিহাৎছেগে সঞ্চাবিত হইল । 

কীন্তিপুরের ধর্মশালায়, নানক সপরিবাবে বহুশিষ্যে পবিবুত ভুইয়!, 
জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করেন। ১৫৩৯ খুষ্টাবে, এই 
স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র নিষ্কলঙ্ক জীবন-শ্রেতি অচিন্ত্য অগম্য 
অমৃত প্রবাহে মিশিয় যায় । তথন তীহার বয়স ৭০ বৎসর। 

গুক নানকের অভয় কাল-_-লোদীবংশের প্রাহুর্ভাবের সময় ; 
তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন--মোৌগল বংশের অভ্যুদয়ের পর। 
ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মচিন্তা তাহার জীবিত কালের যগঠীবর্ষ পঞ্চ 
মাস ও অপ্তর্দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। বাবা নানক হইতেই 
শিখঞাতির উৎপত্তি এবং অভ্যুদয় । ভারতের পরাধীনতা সময়ে, 
নানকের সধত্ব প্রতিঠিত ক্ষুদ্র সম্প্রবায়, বিষয় নিম্পৃহ তপশ্বীর ন্যায় 
ধীরে ধীরে ফোগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরিশেষে এক মহাপ্রতাপশালী 
মহান্‌ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 


গুরু নানক। ১১৭ 


নানকের ধর্ম ক্ষুদ্র সলিল বেখার মত পৃথিবীর একাংশে শোভা 
পাইতেছিল, আজকাল তাহাকে আবর্তময়ী মহ! তরঙ্গিণীতে পরিণত 
করিয়াছে! নানকের অভ্যুথান-_-জাতীয় ইতিহাসের একটী অবশ্য 
জ্ঞাতব্য অধ্যায়। বিশ্ববরেণ্য নানকের সম্প্রদায় এক সময় ভারত- 
সাগরে জলবুদদের মত উত্থিত হইয়াছিল, প্রথমে লোকে উপেক্ষা 
করিয়! তাহার প্রতি বিশ্যয়ন্তিমিত নয়নে চাহিয়া দেখিবার অবকাশও 
পায় নাই। কালমাহায্সে দেই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ ওয়াটালু বিজয়ী 
ব্রিটিশ তেজেবও সম্মুখীন হইয়াছিল। এখন পঞ্তাবের প্রতিগৃহে 
প্রভাত সন্ধায় ধ্বনিত হয়। 


বিনাগুরু পুরে নাহ্‌ উধার, 
বাবা নানক আঁখোঁয়। এহি বিচার | 


পূর্ণ গুরু ভিন্ন কাহারও উদ্ধার নাই, বাব! নানক বিচারপুর্বক একথা! 
বলিয়াছেন ! 

বল! বাহুল্য, রামানন্দ, গোঁরক্ষনাথ ও কবীর যাহ! অসম্পূর্ণ রাখিয়া 
যান, বাব! নানক আপনার অ প্রতিহত প্রভাববলে তাছ! সম্পূর্ণ করিয়! 
গিয়াছেন! * 





| রি 

* কাহারও কাহারও মতে নানকের' জন্মস্থান--ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী 
ভনবন্দী নামক গ্রামে। কিন্তু এ মত পর্বধবাদীসন্মত নহে। তঙ্বনীতে নানকের 
পিতা বাদ করিতেন। কানাকৃপ গ্রামে মাতুলালয়ে নাকের জঙখ গা। 








সাধক শ্রেঠ মঙ্ত্|! কবীর 
(১) 


আমাদের দেশে মহাতা করীধেধ কাহিনা কেবল “ভন্ত' নালেব” 
গণ্য বথায় দেখিতে পাওয়া যায়। কখানেব বাণ্য জীপনা, লোক- 
খশ্ময়কৰ আ।ভনবৰ গুজবেখ অনন্ত ভাগ্াব! সে সকল অলোৌ।কক 
ঘটনা--বিংশ শতাব্দিব নিখ্বাসযোগ্য না হইলেও, কথার যে ভাখতেব 
হতিহ্কাসে একটী পুধ্োজ্জল অব নাঁম অঙ্কিত কাবয়া গিয়াছেন_- 
একথা অন্বীকাখ কাঁধবাব যো নাই । আমবা “ভক্তমাঁল” হইতে কবাবেৰ 
সংক্ষিপ্ত জীবনচনিত সঙ্কলন কালাম । 

এন্সণে কোন কোন এতঙিভাপসিক সিদ্বান্ত কর্িয়াছেন--কবীবেব জন্ম 
যবনকুলে। কিন্তু তিনি ভ্রেতাবতাঁখ বামচন্দ্রেব একজন পবম ভক্ত 
ছিলেন। স্থকুমাব শৈশবে5 তাহাব নিম্মলচিন্ত নবনাবায়ণ বামেব নামে 
আকৃষ্ট হ্ইয়াছিল। এইজন্য অনেকেব ধাবণা--কখাব ভিন্দুবংণেই 
জন্মগ্রহণ করেন । বিধিশিড়ন্বনাঁয় হয়তে! তাহাব পিতামাতা মুসলমান- 
ধর্মে দীক্ষিত হ'ন, মেই অবধি কবীরকে যবন আখ্যা গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । * 

কবীর যখন নিতান্ত বালক--বয়স ৫৬ বসব মাত্র, তখন হইতে 
রামের প্রতি তীহার অচল! ভাক্ত। গিশুর অসামান্ত ধর্মানুবাগ দেখিয়া 
ভগবান রামচন্্র কবীরকে স্বপ্নে দেখ! দিয়। রামানন্দের নিকট দীক্ষা- 
গ্রহণের আদেশ দেন। কিন্ত যবনকুণজীত বলিয়া যদি প্রামানন্দ” 





* তক্তম।লগ্রন্থেও কবীর যবন ধলিয়| উত্ত হইয়াছেন। 


মহাতা কবীব। ১১৯ 


কৰীবকে শিষ্য শ্রেণীতে স্থান না দেন, সেই ভয়ে কবীব প্বামাননেব সহিত 
সাম্মীৎ কবিতে সাহস কবিলেন না। এইভাবে কিছুদিন ঝাঁটিল। 

দরীন্স গ্রভণ না কবিলে শবীব বিশুদ্ধ হয় না, লোঁকেব তখন উহাই 
বিশ্বাস ছিল। কবীবও বুঝলেন তাহাকে মন্ধ লইতে হবে, নতৃবা 
সাঁধন-পথে 'অতীসব হইবাঁব তাভাব ন্গমঙা জন্বিনে না। কবীর দীক্ষা 
গ্রভণেব উপায় চিন্তা কবিতে লাগিলেন। গপতিজ্ঞা কবিলেন--প্যখন 
“ঈদেংনব অন্তমতি পাইয়াছি, তখন যেমন কবিগা হউক বামানন্দেব শিষ্য 
হইবশ | 

যামানন্দ তখন হিন্দুখ মভাতীর্থ বাঁবাণসী ধামে বাস কবিতেন। 
কণীব গুকব উদ্দেশে স্পা ত্যাগ কিষা কাঁশী যাত্রা! কবিলেন। 

কাশীব “মণিকর্ণিক” ঘাট--সাঁধকেব চক্ষে বড পপিভ্র স্তাঁন। 
এই মণিকর্ণিকাঁয় বাঁমানন্দ প্রত্য» ত্রাঙ্গমুহর্ে ম্নান কবিতে আপিতেন। 
কবীথ উহা জানিতে পাবিলেন। একদিন গভীব বাত্রিকঁলে কবীব 
পুণ্যসলিলা মণিকনিকাব সোঁপাঁনতটে শরন কবিয়া বভিলেন, অন্ধকার 
থাকিতে থাকিতে ্বামানন্দ” স্নান কবিতে আসিতেন। সেদিনও 
বথাকালে “বামানন্দ সান করিতে আসিলেন, ঘাঁটে নামতে নামিতে 
সোপানতটশাধী কবীবেৰ অঙ্গে তাগাঁৰ চবণ স্পর্শ হইল। বামানন্দ 
শাবদেভ ননে কিং] “বাম কহ” বলিষা সরিয়া গেলেন, কবীবেব প্রাণেব 
কামনা পুর্ণ হহল। গুকখ পধবেণু'ত শুদ্ধকাঁয় হইয়। কবীব নিজ্জনে 
কুটিব বাধিয়। দিবানিশি মহা মন্ত্র বাম” নাম জপ কবিতে লাগিলেন । 


(২) 
শুভক্ষণে যবন কবীবেব শ্রবণমূলে, বামাঁনন্দেব মুখোগ্দীর্ণ "বাম কহ” 
শব্দ প্রবেশ কবিয়াছিল। সেইদিন হইতেই কবীবেব নবজীবন আরস্ত। 
কবীব কৌগীন, তিলক ও মাল্য ধাবণ কবিয়া ভক্তসমাজে প্রবেশ কবি- 


১২৬ জীবন-চিত্র । 


লেন। অচিবেই লোকে তীহাকে পবন বৈষ্ণব বলিয়া আদর কবিতে 
লাগিল। 
পুত্র বৈষ্ণবধশ্্ন অবলম্বন কবিয়াছে-_-কৰীবেব পিতামাতা শীঘ্রই এ 
বাদ শুনিতে পাইলেন। তীহাবা কাশীতে আয়া কবীবকে গৃছে 
ফিবিবাঁব জন্ত অন্থুবোধ কবিলেন। কবীবেব শৈশব সহচবগণ কবীবকে 
লৃন্দরী সহধম্মিণী ও নান! শ্রশ্বর্ষযেবক গলোভন দেখাইল। কবীর 
কিছুতেই ভুলিলেন না, তিনি বন্ধুগণকে স্পষ্টই বলিলেন-_ 
নাবী কি ঝাঁই পডত অধে হোত ভূজঙ্গ । 
কখীব তিন্কো! কোন গতি নিত. নাবীকে সঙ্গ ॥ 
নাবীব ছাঁয়। স্পেন দ্রেহে পতিত হইলে, সে সর্পও অন্ধ হইয়া যাঁয়। 
হায়! নিত্য যে এমন নাবীর সঙ্গে বাস কবে, তাব কি গতি হয়__ 
ভাবিয়৷ দেখ! 
কবীব আব গৃহে ফিবিলেন না। আত্মীয়স্বজনগণ বিফলমনোবথ 
হইয়া! কবীবকে ছাভিয়] প্রস্থান কবিলেন। কবীবেব পিতামাতা তিবস্কাব 
কবিয়া বলিলেন__ 
“আপনাঁব ইমান্‌ ছাডি লৈলি হিন্দুধর্্মী। 
কে তোবে শিথাইল কবিতে হেন কর্ম ?” 
মাতৃভক্ত কবীব মাতাব নিকটে অক্পটে শ্বীকাব কবিলেন, “মা! 
আমি রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সাধক চুডামণি বামানন্দ শ্বামী আমা 
গুকদেব। আমি আার গৃহে ফিবিব না, এই কাশীতে থাঁকিয়াই সাধন! 
করিব, তোমব! ফিরিয়] যাঁও। 
(৩) 
আশ্রমে বসিয়া স্বামী খামানন্দ শিষ্যমগুলীকে নিক্ষাম ধর্মের মন 
বুঝাইতেছিলেন, এমন সময় এক প্রৌঢ়া রমণী রামানন্দেব আশ্রমে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। 


মহাত্মা কবীব। ১২১ 


সহ কোলাহল স্কুল নগরের প্রাস্তভাগে--অতি মনোবম স্থানে 
্বামীজিব আশ্রম। রমণী আশ্রমের প্রাণে এক বুৃক্ষতলে বসিয়া! রামা- 
নন্দের জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি দেখিতে লাগিলেন। সহস| রমণীর প্রতি 
বামানন্দেব দৃষ্টি পতিত হইল । বামানন্দ জনৈক শিষ্যকে রমণীব পবিচয় 
জিজ্ঞাস কবিবার জন্ত ইঞ্ষিত করিলেন। কিন্তু শিষ্যের নিকট রমণী 
আত্ম পৰিচয় প্রদান করিলেন না। তিনি ধীবে ধীরে বামানন্দের সম্মুখে 
কাগ্রসর হইলেন । 

বমণী বামানন্দকে প্রণাম করিলেন না। তাহার এই ব্যবহারে স্বামী- 
জির শিষ্যগণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন, একজন পৰধকণ্ে বলিয়! উঠিলেন, 
-__দতুই কে মানী? গুকজীকে একট! প্রণামও কবলি না ?” 

বমণী গন্তী রমুখে উত্তর দিলেন-_“কাফেরেব গুককে আমি মুসলমানী 
হইয়া প্রণাম কবিব?” শিষ্য বলিল--“তুই যী? তবে হিন্দুব আশ্রমে 
আপিয়াছিস কেন? তোব এখানে কি আবম্তক?” রমণী কহিলেন-__ 
*তোমাদের গুক আমার ছেলেটাকে কাফেরেব ধর্মে দীক্ষিত করিলেন 
কেন?” রমণীর কথা শুনিয়! রামানন্দ বলিলেন--“আমি মুনলমাঁনকে 
কখনও শিষ্যত্বে গ্রহণ করি নাই। তোমার পুত্রকে? আমি তাহাকে 
জানি না ।* 

ঠিক এই সময় মাত কবীর আসিয়া রামানন্দেব চবণে প্রণাম 
কবিলেন। 

রামানন্দ কবীরকে কখনও দেখেন নাই, শ্থতবাং অবাক হইয়া 
আগন্তক যুবাব মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কবীরেব বৈষ্বের বেশ 
দেখিয়! শিষ্যগণ সসন্ত্রমে তাহাকে আসন প্রদান কবিল। সেই সময় বমণী 
ধলিলেন--”এই আমার পুত্র । ইহাকেই তোমরা কাফেরের মন্ত্র দিয়াছি।” 

রামানন্দেব মুখমণ্ডল গস্ভীব হইল। তিনি সবিম্ময়ে কবীরকে 
জিজ্ঞাস! কবিলেন- “বাপু! আমি এ রহশ্ত বুঝিয়। উঠিতে পারিতেছি না। 

১৬ 
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দেখিতেছি তোমার হিন্দু সন্যাসীর বেশ! আমি তোমাকে পুর্বে কখনও 
দেখি নাই, অথচ তোমার মাতা অনুযোগ করিতেছেন আমি তোমায় 
তোমার পিতৃধর্ম হনে ধন্মীস্তরিত করিয়াছি।” 


তখন কবীর রামানন্দের চরণে পতিত হইয়া! পুর্ব্ব কথা প্মরণ করাইয়া 
দিলেন। কবীব মণিকর্ণকাঁর ঘাটে শুইয়া ছিলেন, প্রত্ষে স্নান করিতে 
আসিয়া রামানন্দ কবীরের দেহে চরণ স্পর্শ করেন, তারপর অপবিত্র 
শবদেহ মনে করিয়। রামানন্দ-_*রাম কহ” বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া 
যাঁন। সেই অবধি বধার রম মন্ত্র সাধনায় জীবন উৎসর্গ কবিয়াছেন । 
কবীর সমস্ত কথা খুলিয়া! বলিলেন । 


সে সকল শুনিয় রামানন্দের আর '্সানন্দের সীম! রিল না। রামানন্দ 
উঠিয়া কবীবকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈংস্বরে বলিয়া উঠিলেন-_প্ধন্ত 
বৎস! ধন্য তুমি, তুমি কখনও ষবন নও । তুমি ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, 
আজ আমি সর্বসমক্ষে তোমায় শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি । আঙ্জ 
বুঝিলাম-_শ্বয়ং ভগবান তোমায় কৃপ। করিয়াছেন।” রানানন্েব স্বর 
কাপিতে লাগিল। তিনি ঝবীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া শিষ্াগণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন--ণ্বৎসগণ ! আজ তোমাদের স্থপ্রভাত! আজ কবীরের 
শুভাগমনে এ আশ্রম পবিত্র হইয়াছে । তোমরা! এই মহাত্মার পদধূর্ল 
লও ! ভক্তিক্ষেত্রে--হিন্দু বনে প্রভেদ নাই । আমার রামচন্দ্র চও্াল 
কন্যার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন।” 


কধীরকে পাইয়া শিষ্যগণ সেদিন মহোত্ষবের আয়োজন 
করিল। 


কবীরের মাতা কবীরকে ফেলিয়া! গৃহে যাইতে চাহিলেন না । রামানন্দ 
অনেক বুঝাইয়। কৰীরকে মাতার সঙ্গে যাইতে বলিলেন । রামানন্দ 
কবীরকে উপদেশ দিলেন--মাতাকে কখনও কষ্ট দিওনা, সংসারে 


ম্থাত! কখীর। ১২ 


খাকিয়গ ধন্ধ্ব সাধন হয়, যাও বস! দেশে ফিরিয়া যাঁও, আবার 
এখানে আসিও।” 

ভত্ত" কবার গুরু আজ্ঞ। ল্ভ্বঘন করিতে পাখিলেন না। মাতাপুত্রে 
দেশে ফিরিয়া আসিলেন । 

(৪) 

কবাবের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কবীরেব পিতা বস্ত্র বন্বন 
কষরিয়! স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেন। বাদ্ধক্যর কঠোর 
গ্রাসে পিতাকে সামর্থ্যহীন দেখিয়া কবীরও তন্তবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন 
করিলেন। তাভাঁব উপর সংসারের ভার পড়িল। 

কবীব যখন বস্ত্র বুনিশ্েন তখন তাহার মুখ দিয়া কেবল বাম নাম 
বাহিব হইত । 

একদা কবীর একখানি বস্ত্র লইয়া নগরেব বাজারে বিক্রগ্ন করিতে 
গিয়াছিলেন। বন্ত্রখানি তাহার নিজের বোনা । কবীর খরিদ্দারের 
অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন বৈষ্ণব আসিয়৷ বলিল, 
--পবাব! আমায় এ কাপড়খানি দাও ।” কবীর ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিতে 
পারিলেন নাঁ। তঙ্ক্ষণাৎ সেই বস্ত্র খণ্ড বৈষ্কবকে দান করিলেন। 

দান করিয়! কবীর বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। তাহার ভাবনা হইল-_. 
কেমন করিয়া! শুন্য হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন? বন্ত্র-বিক্রয় লদ্ধ 
অর্থে আহাধ্য দ্রবা ক্রয় করিয়া লইনা গেলে, তবে তাহাদের সংসার 
চলিবে। নহিলে বুদ্ধ পিতামাতাঁকে উপধাসী থাকিতে হইবে। প্রবস্ত্ 
খণ্ডই আজ তাহার ভরস! ছিল, গৃহে তণ্ডল কণার পর্ধ্যস্ত অভাব, 
কবীর দশদিক শুন্য দেখিলেন। গৃহে যাইতে আর তাহার সাহস হইল 
'না। বাটির পার্বস্তী কোন বনে বলিয়া কবীর রাঁমনাম জপ ফ্রিতে 
লাগিলেন । 

সববীযের ভক্কগণ সপর। গাকেন--শজ্তকে এইরূপ বিপন্ন ধুঝিয়া, 


১২৪ জীবন-চিত্র। 


ভক্তবৎসল রামচন্দ্র কন্ীবের রূপ ধারণ করিয়! নানাধিধ আহাধ্য লইয়৷ 
কবীরের গুহে উপস্থিত হইয়াছিলেন । কবীরের পিতা মাতা অত জিনিষ 
কথনও চক্ষে দেখেন নাই ! দূব হইতে পিতা মাতার হর্ষোচ্ছাস শুনিয় 
কবীর ঘেষন বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ছদ্মবেশী রামচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ 
অন্তহিত ভইলেন। ভগনানের অপীম দয়! দেখিয়া--কখারের নেত্রযুগল 
প্রেষাশ্রনীরে ভরিয়া উঠিল, তান-_পহ। প্রভে ! কোথায় গেলে বলিয়া 
উন্মার্দের মত চতুদ্দিক অনুসদ্ধান করতে লাগিলেন ! 


সেই দিন হইতে কবীবেব গৃহে অন্নাভাঁব ঘুচিয়া গেল। কবীর নিশ্চিত 
মনে ইষ্ট আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন । 


(৫) 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবীরের জীবনী অলৌকিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ । 
কবীর কোন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাহার কমগুলু হইতে জল 
লইয়া সভাক্ষেত্রে সেচন করিতে লাগিলেন, রাজা কবীরকে উন্মত্ত মনে 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--”ওরে পাগল ! শুধু শুধু জল ছড়াইতেছিস্‌ 
কেন?” কবীর বলিলেন-_-“মহারাজ, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে আগুণ 
লাগিয়াছে, সেই আগুণ আমি নিভাইয়া দিতেছি, নহিলে সমস্ত পুড়িয়া 
যাইবে ।” রাজ অবজ্ঞার হাঁসি হাসিয়া! ক্বীরকে সভা হইতে দূর করিয়া 
দিলেন। 


অল্পদিন পরে রাজার কাঁছে সংবাদ আদিল, কবীরের কথাই 
সত্য। কবীর যে সময় রাজ সভায় সলিল সেচন করেন, ঠিক সেই সময়ে 
শ্রীমন্দিরে অগ্নি সংযোগ হইয়াছিল। মন্দিরের অর্ধাংশ ভন্মশেষ হইবামাত্র 
--দেবতার কপায় প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, তাহাঁতেই ভগবানের বিগ্রহ ও 
লোকজনাদি রক্ষা পাইয়াছে। 

তখন রাজার চৈতন্য হইল, তিনি সন্ত্রীক ভিখারী কবীরের শরণাগত 


মহাত্া কবীর । ১২৫ 


হইলেন । রাজোশ্বব বত্ুকিরীট-_দরিদ্রেব চবণে লুষ্টিত হইল। কবীব 
বাজ! ও বাণীকে বাঁমমন্ত্রে দীক্ষিত কবিলেন। 


ক্রাম অনেকেই কবীবের শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিল। হিন্দু, মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকই কবীবকে পুজ! কাবতে লাগিল। কোন কোন দুষ্ট 
প্রকৃতিব লোক কবীবেব সাধুতা ও ইন্দ্রিয় সপ্যম পবীক্ষা কবিবার জনা 
কবীবকে বেশ্ঠাঁখ কুহকে ভুলাইবাব চেষ্ট! কবিশাছিল, কিন্তু জ্ঞান গরিষ্ঠ 
কবীর সকল অগ্নি পৰীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 


(৬) 

কবীয় যখন জাতিভেদ ভুলিয়া হিন্দুমুসলমান উভয় ভ্রাতাঁকে স্নেহের 
ক্রোভে আশ্রন্প প্রদ্দান কবিলেন, তীাহাব মুখে প্বাম নাম” শুনিয়া দেশ 
যখন সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইল, তখন ক্রুব কর্মী কতিপয় ব্রাহ্মণ কবীরেব 
উ/চ্ছদ কামনায় দিল্লীব বাদসাহেব শবণাগত হইলেন । এই বাদসাহ 
হিরণ্যকগ্ঠিপুব জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন, তাহাব উপব কোন কোন মুসল- 
মানও কবীবেব বিরুদ্ধে বাদসাহেব কাণ ভাবি করিয়! দিলেন । 

ব্রাহ্মণেব অভিযোগ-_দকবীব নীচ হইয়া! তাহাদের ধর্মপ্রচাব করি- 
তেছে-_ইহাতে ধর্মের মধ্যাদ! নষ্ট হইতে বসিয়াছে । মুসলমানেব আবেদন, 
পকবীব মুসলমান হইয়া কাফেরেব ধশ্ম গ্রচাব কবিতেছে, এবকপ ধন্ধর্রোহীব 
প্রাণদণ্ড কবাই উচিত ।* 

সমাটেব দূত গিষ। কথীবকে ধরিয়া আনিল। কবীব প্রসন্নমুখে 
সআাটকে আশীর্বাদ কবিলেন। সম্রাট বলিলেন--প্তুমি জাতিতে মুসল- 
মান, তবে কাফেবেব ধন গ্রঃণ কবিয়াছ কেন?” মাতা! কবীব উত্তর 
দিলেন--প্ধর্্মে জাতিভেদ আন কেন বাঁব! সব ধর্মই এক ।” বাদসাহ 
কবীরকে,“রামনাম” পবিত্যাগ করিবার আদেশ করিলেন । কবীর সম্মত 
হইলেন না। বাদসাহ নি্ভীক কবীরের কথায় অত্যন্ত কষ্ট হইলেন। 


১২৬ জীবন-চিত্র | 


ভক্ত প্রহলাদেব মত কবীবেব নির্যাতন আরম্ভ হইল। তাহাকে অপ্নিতে 
নিক্ষেপ করিয়। সম্রাটের অন্ুচরগণ পৈশাচিক অস্রহাস্তে গগণ কম্পিত 
কপিল,-কবীব ৬ম শধে(৬ অগ্রিব ভিতব হইতে উঠিয়া আসিলেন। অগাধ 
সলিলে নিক্ষিপ্ত হইধা৪--কবীবের মুত্যু হইল না। শক্রব! পরাজয় 
স্বীকার কবিল। 


নিয়তিব অপ্রতিবাধয় বিধাঁন বলে, কবীবেব অন্তিমকল নিকটবর্তী 
হইল। কবীব হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীব শিষ্যবর্গকে আঁপনাব 
আসন্ন মৃত্যুব কথ জানাইয়া সময়োচিত উপদেশ দ্িলেন। শিষ্যগণ 
কাদিতে লাগিল। 

কবীব একথানি বস্ত্র শবীব আবৃত কবিষ়া মৃত্তিকাঁর শয়ন কবিলেন, 
আর কেহ তীহাকে উঠিতে দেখিল না| বাম্পদ ধ্যান করিতে করিতে 
রামমষ প্রাণ কবীব শান্তধামে চলিয়৷ গেলেন । 

মৃত্যুব পৰ কবীবেব শবদে5 লইয়! হিন্দু মুনলমানে [বিবাদ বাঁধিল। 
ভিন্দ,বা শবকে দগ্ধ কবিবাব উদ্যোগ করিলেন, মুসলমানেরা কবীরেব দেহ 
কববস্থ কবিবাব আয়োজন কধিতে লাগিলেন। কেহ কাহাবও কথ! 
গুনিল না, যুক্তি তর্ক, অনুনয় বিনয়_-সমস্তই বৃথা হইল। কবীরেব 
শবদেহের উভয় পার্থে হিংসার জীবন্ত প্রতিক্কতিব ন্যায় বিলোল জিহবা 
শাণিত ছুবিকায়-স্ুধ্যকিবণ প্রতিফলিত হইয়া উঠিল! হিন্দ, মুসল- 
মানকে, মুসলমান হিন্দ,কে__আক্রমণ কবিবাঁর উদ্যোগ করিল 


তখন গ্রামের প্রধান শান্তিবক্ষক দেই বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন-__“হিনা,, ক্ষান্ত হও, মুসলমান ক্ষান্ত হও, কবীর তোমাদেব 
উভয় পক্ষেব গুক, সে সম্বন্ধে তোমরা পরম্পব ভ্রাতা, ভ্রাতৃপ্রোহী হুইগা 
এমন পবিত্রস্থান কলস্কিত করিও না। এসো--সাধুর পবিত্র দেহ--নদী 
সলিলে ভাসাইয়। দ্বিই :”” 


মহাত্মা]! কবীর ১২৭ 


একথায় কোন পক্ষ আপত্তি করিল না। কিন্তু দেহাববণ উন্মোচন 
করিয়। সকলেই দেখিল--কবীবের শব দ্বেহ যেন যাত্ুমন্ত্রবলে কোথায় 
অস্তহিত হুইয়া গিয়াছে । অনেক অনুসন্ধানেও তাভা আর পাওয়া গেল 
না| শেষে সেই শবাবরণ বন্তর দ্বখাণ্তত করিয়, তাহার একাংশ হিন্দর| 


চিতানলে দগ্ধ কবিলেন, অপবাংশ লয় মুসলমানগণ মহাসমারোহের 
সহিত কবরস্থ করিলেন। 
হায়! ধাম্মিক চুড়ামণি কবীর অনস্তধামে চলিয়! গিয়াছেন, আছে 


তাহার “কবীরপন্থী” ধন্ম, আছে__তীহার অপূর্ব উপদেশপূর্ণ দোহাবলী, 
আছে--ভক্ত হৃদয়ে--তাহায় অক্ষয় মধুব পবিত্র স্থৃতি। 





বৈদান্তিক রামাহুল্লাচাধ্য 
(১) 


দাক্ষিণাঁত্যের চৌলপত জেলায় শ্রীপবন্বদব বড বিখ্যাত জনপদ । ইহা 
মাদ্রীজ সহবেব ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্তিত। এই নগবে-_কষ্ণ যজু 
র্দীয় আপন্তম্বীয় শাখাধ্যারী হাবীত গোত্রজ ব্রাঙ্গণ কেশব ত্রিপাটী বাস 
কবিতেন। তীহাব পত্ীব নাম কাগ্ঠিমতী দেবী। 

এই কেশব ন্রিপাটাব ওঁনসে, সাধৰী কান্তিমতীব গার্ড, ১০১৭ খ ষ্টার 
চৈত্র মাসেব শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বুহস্পতিনাঁবে, মধ্যান্তে, কর্কট লগ্নে 
এক দেব শিশুব জন্ম হয়। সেই শিশুই ভাবত বিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য-_ 
শ্রীমৎ বামানুজ আচার্ধয। 

গর্ভা্টমে বামান্ুদেব উপনয়ন সংস্কার হয়। উপনয়নেব পব তিনি 
পিতাঁব কাছে বেদ বেদাগ অধ্যয়ন কবেন। পাঁবলৌকিক পিগ্ডেব 
প্রলোভনে কান্তীমতী দ্রশম বর্ষীয় বালক পুত্রেব বিবাহ দ্রেন। 
রামান্থুজেব বয়স যখন ১৫ বৎসব--তখন কেশব ব্রিপাটীৰ মৃত হয়। 
পিতৃভক্ত বামান্ুজ পিতাব শোকে, প্রথম যৌবনে পত্বীকে ছাঁডিয়৷ বিবাগী 
হইলেন। সংসাবে তাহাব আব আসক্তি বহিল ন!। 


(২) 


তৎকালে কাঞ্ীপুবে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাগ কবিতেন--তীহঃব 
নাম যাদব প্রকাশ মিশ্র । ব্রহ্ম স্ুত্রব টীক1 বচন করিয়। যাদব মিশ্র 
পণ্তিত সমাজে ঝড় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংসা ত্যাগী রামানুজ 


বৈদাস্তিক রামানুজাচারধ্য। ১২৯ 


নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই যাদব মিশ্রের গৃহে অতিথি হন। 
রাত্রে-_শাস্ত্র ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ হ্য়। সে যুদ্ধে রামানজ 
পরাস্ত হইয়া মিশরের শিষ্যত্ব শ্বীকার করেন। কিন্তু এই অৈতবাদী 
গুরুর সঙ্গে-_রামানুজের বড় বেশী দিন বনিল ন1; রামান্ুজ-- বৈষ্ণব 
ধর্মের গুঢ় রহস্য জানিবার জন্য--যাদব মিশ্রকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করেন, মিশ্র তাহার সছ্ত্তর দ্বিতে পারেন নাই। এই হ্যত্রে গুরু শিষ্য 
একটা! গুরুতর মনোবিবাদ হয়__রামান্ুজ কাঞ্চিপুর পরিত্যাগ করিয়! 
মধুরম্তক গ্রামে উপস্থিত হন । 


মধুরস্তক গ্রামে বিষুভক্ত যামুনাচাধ্যের প্রধান শিষ্য-_মহাঁপুর্ণ, 
আপনার অপূর্ব পাণ্ডিত্যে যুদ্ধ করিয়৷ অব্যবস্থিত চিত্ত রামান্ুজকে বিষুমন্ত্ে 
দীক্ষিত করেন, এবং বৈষ্ণব ধন্খ প্রচার করিবার জন্য রামান্জকে 
কাঞ্ধীপুরে পুনঃ পপ্ররণ করেন। 

(৩) 

কাধ্ীপুরে আসিয়া অগ্টাদশব্ষীয় যুবক রামানুজ যখন নবোঁৎসাহে-- 
বৈষ্ণব ধর্মের মন্্ম সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন, তুথন অনেকে পূর্ববা- 
চার্যযদিগের মত বিরুদ্ধ শান্তর ব্যাখ্যা মনে করিয়। রাঁমানুজকে অপদস্থ কক্রি- 
বার চেষ্টা করেন। কিন্তু যাহার। মন দিয় বামানুজের কথা শুনিল-_. 
তাহার! একে একে বৈঞ্ৰ ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। 


কিছুদিন কাঞ্ীপুরে থাঁকিরা রামানুজ সন্তাসী বশে বহু শিষ্য সঙ্গে 
লইয়! দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হুইলেন। 


ঘোর সমুদ্র --মহীশুররাঁজ বললালের রাঁজধানী। বল্লাল জৈনপন্থী 

ছিলেন। রামানুজ সশিষ্যে ঘোর সমুদ্দে উপস্থিত হইয়া! বিশিষ্ট দৈতবাদ 

প্রচার করিতে লাগিলেন। জৈনপন্থী পণ্ডিতগণ বামানুজের যথেষ্ট 

বিপক্ষতা কিল, কিন্তু তাহার অপূর্ব বাগ্সিতাম্থ শেষে সকলেই পরাদ্িত 
৬৭ 


১৩৪ জীবন-চিন্র। 


হইল । রাজা স্বপ্ং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলেন । রামানুজের উপদেশে-.. 
“বিষণ বর্ধন” নামে রাজার নামকরণ হুইল। রামান্জ ঘোর সমুত্রে 
বিঞ্ুর চিত্রই প্রতিষ্ঠ। রাখিয়। বৈষ্বগণকে প্রভুর সেবার ভার দরিয়া. 
বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

শরীর ক্ষেত্রের অধীশ্বর কৃমিকণ্ঠ চোল বৈষ্ণবধর্ম্মকে বড় ঘ্বণা করিতেন । 
রামানুজ এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু এখানে ধর্ম প্রচারের 
তত সুবিধা হইল না । কৃমিকঞ্ঠ চোলের এক রূপসী কন্তা ছিল,--রাঁজ 
কন্য। উন্মা বোগে বহুদিন ভুগিতেছিলেন, কোন চিকিৎসক তাহাকে 
আরোগ্য করিতে পারেন নাই। রামান্ুজের মুখে“হরিনাম*শুনিয়া রাজকন্ত। 
প্রকৃতিস্থ হন। সাধুব এই অলৌকিক ক্ষমতা! দ্রেখিয়! রাঁজ বৈষ্ণবধর্মের 
মহিমায় মুগ্ধ হন । সুযোগ পাইয়। রামানুজ-_এই শ্রীরলক্ষেত্রে “শ্রীরজ- 
নাথ” নামে এক বিষণণর বিগ্রহ স্থাপন করেন । 

রামানুজ--প্রয়াগ, মথুর1, বারাণসী, হরিদ্বার, দ্বারকা, বদরিকা শ্রম 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে-_বৈষ্বধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, যাহারা 
শঙ্করাচাধ্যের অদৈত মতাবলম্বী ছিল-_তাহারাও দলে দলে রামান্থজের 
বিশিষ্ঠাদ্ৈত বাদ সমর্থন করিল। জৈনপন্থীগণও তাহার শিষ্য হইতে 
লাগিল, গয়াধামের বৌদ্ধগণও বামানুজকে গুরু বলিয়। গ্রহণ করিল। 

কাশ্মীরের “সারদাঁমঠ% ভারতীদ্বেবীর বিলাস কুঞ্জ--সাধু সন্ন্যাসীগণ্ 
"সারদ। মঠকে” পবিত্র ভাবে পুজ! করিয়! থাকেন। একদিন রামানুজ 
সশিষ্যে সারদামঠে উপস্থিত হইলেন । রামান্নজ শ্বরচিত-_-*শ্রীভাষ্য+ 
“বেদাস্তসংগ্রহ” এধং “গীতাভাষ্য” নামক গ্রন্থত্রয় সারদামঠের অধ্যক্ষকে 
উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু মঠাধ্যক্ষ এই তিনথানি গ্রন্থ মঠে 
রাখিতে চাহিলেন না॥। তিনি রামান্থুজকে স্পষ্টই বলিলেন--“আপনার 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-_আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, অভএব-_-এ 
সকল গ্রন্থ এমঠে আমরা রাখিতে পারিব না।” তখন রামাস্থজ __ 
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সারদামঠের দিপ্বিঞ্জয়ী পণ্ডতিতমগ্ডলীকে--নিজ গ্রন্থের ভ্রম প্রদর্শন করিতে 
অনুরোধ করিলেন। এই স্তরে উভয় পক্ষে _-তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিল, পারি- 
ণামে-__রামানুজ স্বামীই জয়ী হইলেন। এইবার রামান্ুজেব অপুর্ব গ্রন্থ 
সারদা মঠেধ গ্রন্থাগারে সসন্ম।নে স্থান পাইল। জমগ্র দাক্ষিনাত্য প্রদেশ 
রামান্থুজেব মহান্‌ প্রভাবে পরিপুণণ হইয়া উঠিল। তাহার শিষ্য সংখ্যা 
এত বৃদ্ধি হইল যে-_এ পর্যান্ত কোন ধর্ম প্রবর্তকের ভাগ্যে এ শিষ্য 
লাভ ঘটে নাই। এই সকল শিষাগণ “্সম্প্রদায়ী” নামে বৈষ্টব সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল । 


(৫) 

সমগ্র ভারতবর্ষে-_বৈষ্ণব ধর্দের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া! রামাম্ুজ-.- 
প্ল্লীরঙক্ষেত্রে” উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটী তাহার বড় প্রিয় স্থান 
ছিল। জীবনের অবশিষ্ঠাংশ তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। এই 
শ্রীরক্ষেত্রে__তাহার মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য_এক সময় ৭০* 
সন্যাসী, ১২ হাজাব গৃহস্থ, ৫ শত কণ্ঠী এবং বহু সংখ্যক বৈরাগী একক্র 
সমবেত হইয়াছিলেন। 

রামানুজের “শ্রীসম্প্রদায়ীর” মধ্যে মঠাধ্যক্ষ বা মোহাস্ত নাই। মোহাস্ত 
পদ্দের পরিবর্তে--বামান্জ পীঠাধিপতি” পদের সৃষ্টি করেন। তাহার 
বহুসংখ্যক শিষ্যের মধ্যে-কেবল ৭৪ জন মাত্র, এই গৌরবময় নামে 
অভিহিত হইয়াছিলেন। 

বর্ভধানধুগে, রামান্ুজের ্শ্রীসম্প্রদায়” ছুই দলে বিভক্ত তইয়াছে। 
ইহার একটা দলের নাম-__দ্বেদকলাই”, অপব দলের নাম “তেন কলা” 
পবেদকলাইগণ” সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী, “তেন কলাইগণ” 
তামিলী সাহিত্যে শ্রদ্ধাবান্‌। 

রামানুজ রচিত ৭ খানি দর্শন গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচণিত আছে। 


১৩২ জীবন-চিত্র । 


তাহার গ্রন্থের নাম “রামাচুজ-দর্শন। তীহার অপুর্ব পাঙিত্যে মুগ্ধ হইয়। 
লোকে তীহাকে বৈদাস্তিক শেষনাগের অবতার বলিত। রামানুজের 
ধর্মমত-_জীব, ঈশ্বর, উপায় (ঈশ্বর প্রার্ধির পথ), পুরুতযার্থ ও 
বিরোধী (ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ) এই অর্থ পঞ্চকের উপর 
প্রতিষ্িত। 

রামানুজের মতে-_জীব ৫ প্রকার, ১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। কেবল, 
৪ | মুমুক্ষু ; ৫। বদ্ধ। ঈশ্বরের স্বরূপ ও ৫ প্রকার--১। পর, ২। ব্যুহ, 
৩। বিভব, ৪। অন্তধ্যামী, ৫1 অর্চা। উপায় ৫ প্রকার, ১। কর্ম 
যোগ, ২। জ্ঞানযোগ, ৩। ভক্তিযোগ, ৪। প্রপর্তি যোগ, ৫। 
আচাধ্াাভি মানযোগ | পুরুষার্থ ৫ প্রকার-_১ ধন্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম 
৪। কৈবল্য, ৫। মোঁক্ষ। 

শ্রীরলনক্ষেত্রে, “্রীরঙ্গনাথের” পবিশ্র মন্বিরে, ১১৩৭ খুষ্টাব্ব__-লোকা- 
চারা রামানুজন্বামী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স--১২০ 
বংসর হইর়াছিল। 
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দাঁঢুপন্থী নিশ্চল দাঁস 


দিল্লী হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে “কিহডৌলী” নামক একখানি 
গ্রাম আছে। গ্রগ্রামে তাকজী দাদ নামে একজন দরিদ্র গৃহস্থ বাস 
কবিতেন। তীহার পতবীব নাম লছমী। তারুজীর ওরসে লছমীর গর্ভে 
-দাতুপন্থী নিশ্চল দাস জন্মগ্রহণ করেন। 

এই মহাতআ্মার বালাজীবন সম্বন্ধে কোন কথাই জাঁনিবাঁর উপায় নাই। 
অগ্ঠাবধি তাহার জন্ম সময়ও নির্ধারিত হয় নাই। তবে এইটুকু জান| যায় 
যে-_নিশ্ল দাঁস মহাত্মা তুলসী দাসের সম সাময়িক ছিলেন । 

দাতুপন্থীরা শ্রীবামচন্দ্রের উপানক। শৈশব হইতেই নিশ্চল দাসের 
হৃদয়ে বামচন্দ্রের মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিন বালক নিশ্চল দাসকে 
তদীয় জননী কিছু মরিচ কিনিতে কোনও দোকানে পাঠাইয়াছিলেন। 
পথে কোনও সন্ন্যানী বালককে লক্ষণাক্রাস্ত বুঝিতে পারিয়। ভূলাইয় লইয়া 
যান! এদিকে বাটিতে হুলস্থুগ পড়িয়া! যায়, বালকের অদর্শনে তাহার পিতা 
মাত! বড়ই উদ্বিগ্ন হন। ৭ দিন পরে এক বনের মধ্যে নিশ্চল দাঁসকে 
দেখিতে পাওয়! যায় । বালক একমনে বৃক্ষ মূলে বপিয়৷ রামনাম করি- 
তেছে--একজন গ্রামবাসী প্রথমেই ইহা দেখিতে পান। তারপর এ 

বাদ তারুজীকে জানান হয়। তারুজী আদিয়! বালককে ক্রোড়ে করিয়! 

বাঁটিতে লইয়! যান। 

সেই অবধি তারুজী নিশ্চলকে আর কোথাও ছাড়িয়া দ্রিতেন ন1। 
গ্রামে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাহারই নিকট নিশ্চল 
দাস বিষ্যাশিক্ষা। করেন। শোক-দুঃখ-সম্কুল সংসারে-জীবের অশেষ 
তুর্গীতি দ্বেখিয়া নিশ্চপ দাস ধর্মশীন্্র অধায়ন করিতে থাকেন। কিন্ত 


১৩৪ জাবন-স্ত্রি। 


কিছুতেই তাহার জ্ঞানপিপাপার নিবৃত্তি হইল না। শেষে নিশ্চল দাসের 
মনে উাদত হয়---“জীবের স্ৃথপ্রাপ্তির উপায় আত্মজ্ঞানলাভ | 


নিশ্চল দাসের বয়স যখন এয়োদশ বর্ষ, তখন তাহার বিবাহ হয়। 
পঞ্চদশ বৎসব বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, সেই শোকে তাহার 
জননীরও লোঁকান্তব প্রাপ্তি ঘটে । ষোড়শ বৎসর বয়সে--প্রাপ্তযৌবন! 
প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়! নিশ্চলদাস সন্ন্যাসধর্্ম অবলম্বন করেন। 


র্ 

কিছুদিন কাঁশীবাস করিয়া পকিহডৌলিতে* ফিরিয়া আসেন। 
সেখানে একটা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়--এ্ মঠের নাম *গুরুদ্বার। *“গুরুদ্বারে* 
এখনও তাহার শিষ্যমণ্ডলী বর্তমান আছেন । 


নিশ্চল দাস কোন ধন্মের নিন্দা করিতেন না। শিষ্গণকে আত্ম- 
তত্ব শিখাইবার জন্ত তিনি “বচার সঞ্চার* নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। এই গ্রন্থ প্রকৃতই বিচাব সাগর,_-বিচার সাগর আত্মজ্ঞানোপ- 
যোগী লহরীমালার তরঙ্গিত। ইহার একপাবে “সংসার-সৈকত”, 
অপর পারে-_-“মোক্ষ উপকূল” । মধ্যে স্থগভীর বেদসিদ্ধান্ত সলিলরাশি 
বিস্তীর্ণ! শাস্তির রূপ কাগ্ডারীর কপায়-এই সাগর পাঁর হইতে হয়। 
বাস্তবিক অদ্বৈতবাদ সম্বদ্ধে এমন ্থন্দর গ্রন্থ আর জাছে কিন! সন্দেহ। 
এই গ্রন্থের ভাষা সরল, রচনাঁও মধুব | 

নিশ্চল দাস যেমন ঈশ্বর ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি অদ্বিতীয় 
পণ্ডিতও ছিলেন। শাঙ্খ, পাতঞ্জল, কাব্য ও ব্যাকরণ, স্তায়, জ্যোতিষ, 
সকল শান্ত্রে তাহার অধিকার ছিল, তিনি কথকত। করিয়া, সাধারণের 
কাছে বেদান্ত মত প্রচার করিতেন। “বৃত্তি প্রভাঁকর” গ্রন্থে তাহার 
অসীম পাঁঙিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। 


'সস্কৃত 'ভাষায় আখ্মজ্ঞান যোধক গ্রন্থের বড় অভাব 'লাই, কিন্তু 
লংস্কতের ভাবায় আত্মজান সথধ্ধীক় গ্রন্থের একাস্ত অভাব । "এই অভাব 


দ্াুপন্থী নিশ্চল দাস। ১৩৫ 


দুবীকরণের জন্য নিশ্চল দাস- হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
“বিচার সাগব, গ্রন্থে--এ কথ! তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন-_ 


পাংখ্য স্ঠায় মৈ' শ্রম কিয়ো, পড়ি ব্যাকরণ অশেষ । 
পড়ে গ্রন্থ অদ্বৈতকে, বহো! ন একহু শেষ । 

কঠিন জু ওর নিবদ্ধ হৈ, জিন মৈ মত কে ভেদ । 
শ্রম তৈ অবগাহন কিসে নিশ্চল দাস সবেদ ॥ 

তিন ইহ ভাষা গ্রন্থ কিয়া রঞ্চন উপজী লাজ । 
তামে ইহ এক হেতু হৈ, দয়। ধর্ম শিব তাজ। 

বিন ব্যাকবণ ন পরি সকৈ, গ্রন্থ সংস্কৃত মন্দ, 

পটৈ যাহি, অনায়াসহি, ল হৈ সু পরমানন্দ । 


নিশ্চল দাস “কঠোপনিষদেব” একখানি টাকাও প্রণয়ন করেন । 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বামপিংহ নামক একজন পবম ধার্মিক রাজা 
ছিলেন। এই রাজা ও তদীয় মহিষী-_নিশ্চল দাসের শিষ্য ছিলেন। ধর্ম 
প্রাণা রাজ্জীকে বেদান্তের মর্ম বুঝাইবার জন্ত--“বিচার সঞ্চার” রচিত 
হইয়াছিল । 

মহাত্স। নিশ্চল দাস--প্ররৃত নিরভিমানী, ধর্মপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় এবং 
পরোপকারী ছিলেন । তিনি একাসনে দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্গচিন্তায় নিমগ্ন 
ছিলেন। এইবপ জনশ্রুতি আছে-_এ ছাদশবর্ষের মধ্যে কেহ তাহাকে 
আহার করিতে কিম্বা নিদ্রা যাইতে দেখে নাই। 

সম্বৎ ১৯২০ সালে, দিল্লী সহবে নিশ্চল দাসের দেহত্যাগ হয়। 


মহাত্মা তুলমী দাস 


(১) 


ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজীর তিরোভাব উপলক্ষে, এক বৃহৎ ভাগারার 
আয়োজন হইল। যেখানে যত সাধু সন্ন্যাসী মোহাস্ত আছেন,__মঠাধ্যক্ষ 
সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল কাঁশীবাসী জনৈক সাধুকে নিমগ্ত্রণ 
করা হইল নাঁ। এই অনিমন্ত্রিত সাধু একজন যজ্ঞোপবীত ধারী গোস্বামী, 
পাছে তিনি পভাগ্ডারায়” সন্মিলিত সাধুষগ্ডলীর সহিত পংক্তি ভোজনে 
আপত্তি করেন, এই সন্দেহে গৌসাইজীর নাম নিমন্ত্রণ তালিকার বাদ 
পড়িয়াছিল। 

নির্দিষ্ট দিবসে, দেশদেশীস্তর হইতে সাধুগণ আপিয়। সন্মিলনীতে 
যোগদান করিলেন। মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সকলের জন্য আহারের স্বান 
করা হুইল। সাধুগণ পংক্তি ভোৌজনে বসিলেন, প্রথমে পাতা দেওয়! 
হইল, তাহার পর রুটা দেওয়! হইল, একজন দাল আনিয়া! দিল। সাধুরা 
“লক্ষ্মী নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া! ভোজন গ্রাস মুখে তুলিলেন। 

এমন সময় কাশী হইতে সেই অনিমস্ত্রিত গোস্বামী সেখানে উপস্থিত 
হইলেন । গোশ্বামীকে কেহ চিনিত না, সুতরাৎ তাঁহাব অভ্যর্থনাও 
হইল না। যেখানে সাধুদিগের পাছুকাদি রক্ষিত ছিল, আগন্তক সেই 
হানে দাড়াইলেন--কারণ মঠ প্রাঙ্গণে আর এক ব্যক্তির জন্যও বসিবার 
স্থান ছিল না, সকল আসনই অধিকৃত হইয়াছিল 

ধিনি ক্ুটী পরিবেশন করিতেছিলেন,__তিনি পংক্তির প্রান্তভাগে-_ 
যেব্িকে আগস্তক দীড়াইয়াছিলেন-__সেইদিকে আসিলে, আগন্তক হাত 
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গাঁতিয! কটী চাহিয়। লইলেন। পবিবেশনকর্তী তখন বভ ব্যস্ত এবং 
অন্যমনস্ক ছিলেন, স্থৃতবাৎ কে যে রুটা চাহিল সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না) 
রুটা দিয়াই অন্ত দিকে চলিয়া গেলেন। ইভাব পব আর এক ব্যক্তি 
ডাঁণ পবিবেশন কবিতে আসিলে, আগন্তক ভাল চাহিলেন। পরিবেশন- 
কাবী বলিণ-_পকিসে ডাল লইবে ?*_-আগস্তক তূপৃষ্ঠে রক্ষিত জনৈক 
সাধুন একপাটী জুতা! কুভাইয়। লইয়া তাহাঁতেই ডাল দিতে বলিলেন। 

আগন্ভডে এইকপ ব্যবহাবে_ডাল পধিবেশনকা-ী বড়ই বিস্মিত 
হইল । সে দেখিল যিনি ডাল চাতিতেছেন, তাহা প্রশস্ত জ্যোতির্শয় ললাটে 
__শ্বেতচন্দনেৰ ভিলক, কণ্ঠে তুলসী-মাল্য ; বক্ষে যজ্জোপবীত দোদুল্যমান। 
পবিবেশনকা'বী আগন্তককে বলিল--"একি! আপনি ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য জুতার 
উপব ডাঁগ চাহিভেছেন কেন ?” তখন গশ্তীবস্বরে আগন্তক বলিলেন-_ 

“তুলসী যাকে মুখনতে কি ধোখো আরত রাম। 
আাকে পদবী পানহী, কে মেবে তনকা চাম ॥* 

অর্থাৎ প্থীহার মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে রাম নাম বাহির হইয়াছে, 
ভহাব জুতার চাঁমড়াঁকে তুলসী দাস আপনার গাঁয়ের চামড়ার চেয়েও 
পবিশ্র মনে কবে 1” 

আগন্তকেব কথাপ্স, তাহাব উপর সকল সাধুর দৃষ্টি পতিত হইল। 
সেই অপুর্ব সৌন্দর্যেব অপূর্ব পবিণতি দেখিরা, সকলের হৃদয় সম্্রমে 
পাঁবপৃর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিলেন--এই বিনয়নত্র 
মহত্বোজ্জল মৃর্তি__মহাত্সা তুলসী দাসের! তুলসীদাস স্বীয় উদারতার 
গুণে, বিনা আহ্বানেহ হ্দুব কাঁশীধাম হইতে, এই সাধুসম্মিলনীর 
ভাগাবা সার্থক কবিন্ে আসিয়াছেন ! তখন চারিদিক হইতে সহস্্কণ্ঠে 
কয়ধ্বনি উত্িত হইল! মঠীধ্যক্ষ তুলসী দাসকে আলিঙ্গন করিয়া, 
পংক্তিব মাঝখানে বসাইয়া দিলেন! ভাগারার মহোৎসব মহানন্দে 
সম্পন্ন হইল 


৯৮ 
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মহাঁত। তুলসী দাস, সম্বং ১৬০০ শতাব্দিতে, “যমুনাতীববর্তি রাজ। 
পুবগ্রামে এক পুণ্য প্রথিত ব্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই 
তাহাব পিতামাতার মৃত্যু হয়। প্রতিবেশীগণ একটা সুন্দরী বালিকার 
সঙ্গে তুলসী ঘা"দর বিবাঠ দেন, তাহাঁব বয় তখন পঞ্চদশ বৎসর । 

পদার্পিত মাত্র যৌবন প্রেমমতরী পত্তীকে লইয়! অপর মানব্হখন 
কক্ষে__তুলসী দান মংসাঁৰ পাতিলেন। তিনি পত্রীকে বড়ই ভাল 
বাসিতেন। তাহার তৃষিত নয়নের সাগ্রং দৃষ্টি-_পত্বীর "প্রত্যেক, গতি 
বধির অনুসবণ করিত। একদণ স্ত্রীকে দেখিতে না পাইলে, সে দৃষ্টি 
চারিদিক খুঁজিয়৷ বেড়াইত। যুবতীও স্বামীর ভক্তিভরা ভালবাখার 
অর্চনাব বথেষ্ট তৃপ্চি অনুভব কবিত। কিন্তু ভালবাসায় এই আঁতিশধ্য 
সমাজেব নিকট তুলসী দাসকে পনর” বলি পবিচিত করিয়া! দিল। 

প্রথম বিকশিত যৌখনে, কোন্‌ যুবক না কোনও.যুবতীকে ভাল 
বালিয়াছে? তুলসী দাস তবে পত্তীকে ভাল বাসিয়া অপবাধী কেন? 
তুলসী দাস একদগু স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না বলিয়া, 
পত়্ী যখন বন্ধন করিত, তুলসী দাস পাকশাপার দ্বারে বসিয়া! সেই 
শিশিরসিক্ত মুখখানি লু নয়নের অস্কোচহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেন। 
ভালবাসার এতট। বাড়াবাড়ি পত্রীরও ভাল লাগিত না। সে স্বামীকে 
তিরক্কার করিয়া বলিত--“তোমার কি আর কোনও কাজ নেই ?-. 
যাও ন! একবার বাইরে বেড়াইয়া এসো না।” তথাপি তুলসীদাস 
সেস্থান ছাঁড়িতে পারিতেন না। বুঝি সৌন্দধ্য সাধনায় অনস্ত জড়তায় 
তাহার চবণযগল আবদ্ধ হইয়৷ পড়িত। 

কোনও বিশেষ কাধ্যোপলক্ষে তুলশীদাসকে স্থানাস্তরে যাইতে হইল। 
এই স্যোগে তৃলসীদাসের পত্বী পিত্রালয়ে গমন করিল। অনেক দিন ' 
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প্রমণী পিতামাতা মুখ দেখে নাই। পাছে স্বামী ছাড়িয়া না দেন, 
এই ভয়ে তীহাব অজ্ঞাতসাবেই বমণী বাপের বাড়ীতে চলিয়৷ গেল। 
তাহাব বাপেব বাড়ী বড় বেশা দূবে ছিল না। 

বাটান্ডে আসিয়া শুন্ত কম্ম দেখি! তুপসীদাসেব মাথা ঘুবিয়। €গন। 
তিন উন্মত্ত কা৩ধশ্ববে পত্বীব নাঁম ধরিয়া! ভাকিলেন। উত্তবে 'তাহাবি 
বিব্বাও বগস্গবেব প্রতিধ্বনি আসিল? তুণসীঘাস আব অপেক্ষা না 
কিয়া একেবাবেই শ্বশুববাডী অভিমুখে ছুটিলেন। পত্বীব ক্ষণবিবহ 
সন্ত কবিবাবও তাহা ক্ষমতা ছিল “1। 

শ্বশুববাটাব এাঙ্গণে প্রবণেশ কবিয়া ভুলসীদাস দেখিলেন--তাঁবকা- 
মণ্ডল মণ্যণত্তিনী বোঙ্তীব স্তাঁয় সঙ্গিণীগণ পখিবুঙা হইয়া! তভাখ জ্দী 
প্রফুলমখে গল্প কবিতেছে। তুপসীদাসকে দেখিয়া মঙ্গিনীগণ লঙ্জাম 
দুখে দাডাইল, তুপসীদাসেব স্ত্রী স্বামীব নিকটে আসিল। স্বামী উন্মাদে 
মত ভ্রীব হাঁ" চাঁপিয়া ধবিলেন। স্ত্রী বলিল--ণ্কি আশ্যধ্য! আমি 
ছুই দণ্ডেব জন্য মা বাপকে দ্বেখিতে আসিয়াছি, ইহাঁও তোমাৰ প্রাণে 
সহিল না? বাঁটাতে আমায় চখে চ,খে বাখিয়াও কি তোমাব আকাজ্া 
মিটে নাই? আবাব এখান পরধ্যন্ত আমায় জালাইতে আসিয়াছ ? 
ছিছি।! আমার এই সামান্ত দেহে তোমাৰ যেবপ আসক্তি দেখিতেছি, 
এইব্ূপ আসক্তি যদি ভগবান্‌ বামচন্দ্রেব উপব থাকিত, তাহা হহলে 
তোমাব ভব-যন্তণ1 ঘুচিয়। যাইত ।” 
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মহিমাঁময়ী বমণীব একটীমাত্র কথায় তুলসীদাসের স্থপ্ত হৃদয়ের 
লুপ্টপ্রায় মনুষ্ত্ব তীব্র কশাঘাতে এক মুহূর্তের মধ্যে সচেতন হইয়! 
উঠিল। তিনি বুঝিতে পাবিলেন-_তুচ্ছ বমণীপ্রেমে আত্মসন্্ান বলি 
পিয়া! এতকাল তিনি মনুযাত্বেব অবমাঁনন। করিয়! আসিতেছেন! পত্বীর 


১৪০ জীবন-চিত্র। 


তিবঙ্কাব বাক্যে তিনি আজ অলঙ্ঘনীয্ব কর্তব্য দ্বেখিতে পাইলেন! 
দুঃখে অন্থতাপে, মন্ান্তিক বেদনায় তাহার হনয় বিদীর্ণপ্রায় হইল । 

তুলসীদ্ধাস আব সেখানে দ্াঁড়াইলেন না। আজ মুক্ত হইয়া 
প্রথম নিশ্বাসে তাহার মুখ দিয়! রাম নাঁম উচ্চারিত হইল । জয়ের 
কৃত্রিমতা--জীবনের জটিল মোহ আবরণ ছিন্ন করিয়া, তুপসাদাস--রজনাব 
অন্ধকারে মিশিষা! গেলেন ! 

একখওড ক্ষুদ্র উপলে সময় সময় যেমন নিঝব নীরবে গাতর পাঁরৎ্গুন 
হয়, তেমনি একটা সামান্ত ঘটনাস্ব তুলসী দাসের জীবন স্রোত ভিন্নপথে 
প্রবাহিত হইল। তুলসী দাঁস যুবতী পত্বাকে পাবত্যাগ কাখয়া, শতম্ব।ত 
জডিত সাধের গৃহ ভুলিয়া_-পবদ্দিন কাশা যাত্রা ঝকবিলেন। তাহাব 
হৃদয়ে--পত়ীর প্রীত্যর্থে আর একবিন্দু প্রেমও সঞ্চিত ছিণ না। 

(৪ ) 

কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিবেব নিকট-_এক চত্ববে বসিয়া, একজন 
ব্রাহ্মণ প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তুলসী দাস প্রত্যহ সেখানে 
গিঝ। বামারণ শুনিতেন। ব্রাহ্মণেব দেবতুল্য রূপ, ঘন বুঞ্চিত কেশবাশি, 
আয়ত অথচ কোমলোজ্জল-নয়নদ্বয়, জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি__তদাখতে 
দেখিতে তুলসী দাঁসেব মনের তন্দ্রা জড়তা ঘুচিয়! যাইত। 

শীঘ্রই তুলসী দাসেব পরিপুষ্ট যৌবন দীপ্ত মঙ্গল শ্রীতে ভরিয়! উঠিল। 
তিনি সন্যাসী সাজিলেন। সহসা এক আশ্চধ্য ঘটনায়-_-তুলমী দাসে 
সৌভাগ্য রবি অক্ুণ আভায় আত্মপ্রকাশ কারল। 

তুলসী দাস যে কুটিবে বাঁদ করিতেন, তাহাব অনতিদূবে একটা 
ব্দরী বৃক্ষ ছিল। প্রতিদিন শৌচান্তে যে জলটুকু কমগুলুতে অবশি 
থাকিত, তুলসী দাস তাহ। প্র বদরী তলে ঢালিয়! ফেলিতেন। একদিন 
গভীর রাত্রে-_নিদ্রামগ্ন তুলসী দাস স্বপ্ন দেখিলেন--কমগ্লু জল সিক্ত 


মহাত্মা তুলসী দাস। ১৪১ 


ব্খী বুক্ষমূলে--যেন একপ্রেতমৃত্তি বসিয়া! আছে । ভয়ে তুলসী দাসেব 
শবীব |শহবিয়া উঠিল। কিন্তু প্র প্রেতমূত্তি-_ধীরে ধীবে তীাহাব নিকটে 
অগ্রস ভইপ। তা'ব পব তুলসী দাসকে সম্বোধন কবিয়! বলিল-_ 
প্ণতৎ্সা তোমাব প্রদত্ত জলে আমাব পিপ।সাব শাস্তি হইয়াছে, সেইজন্য 
আর, তোমাব কিছু উপকাব করিব। তুমি প্রত্যহ ষে ব্রা্গণেব কাছে 
বামাযণ শুনিতে যাও--তিনি সামান্ত মানব নহেন_-তিনি ছদ্মবেশধাবা 
গবন কুমার । তুমি তাহাকে গুকত্বে ববণ করিলে, ভগবান্‌ রামচন্দ্র 
তোমা উপব প্রসন্ন হইবেন।” এই কথ! বলিয়। (প্রেতমূ্তি-_অদৃশ্য 
»ইল। তুনসী দাসেবও ঘুম ভাঙ্গিয়। গেল। 

স্ব্নবৃত্তীস্ত প্মবণ করিয়া পবদ্দিন প্রভাতে তুলসী দাস সেই ব্রাহ্মণেব 
নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন-_বীণাঁনিন্দিত কণ্ঠে রামেব মহিমা 
গান বখিতেছিলেন। সেখানে আব দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না । তুলসী দাস 
ব্রাহ্মণেব চবণ ধাবণ কবিয়! মনোবাসন! ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণেব দয়! 
হইল, তিনি তুলসী দাসকে বামনামে দীক্ষিত করিলেন। 


সেইা্ন হইতে সেই ত্রাঙ্মণকে আর কেহ কাশীতে দেখিতে পাইল 
না। তুলসী দাস নিজ্জনে বসিয়া জপ আরম্ভ কবিলেন। তীহার অমৃত 
নির্ববিণী বসনাক় রামনামের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল । বাবাণসীব ভূভাগ 
ও আকাশ মণ্ডল পবিত্র হুইপ! গেল। সম্ববাধিপতি অমর সিংহ প্রমুখ 
হন্দু নৃপাতবৃন্দ তুলসী দাসকে ভক্তির চ'ক্ষে দেখিলেন। 

তা'ব পব তুলসী দাস নানা তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। যখন তিনি 
চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন, ভখন সেথানে সুর্ধাগ্রহণ উপলক্ষে বু লোকের 
দানতা হইয়াছিল। বহুল সম্প্রণায়েব সাধুগণকে একস্থানে একত্রিত 
দেখিয়া তুলসী দ্বাসেব আর আনন্দেব দীম! রহিল না। তিনি সাধু সহ- 
বাসে মহিমায় মুগ্ধ হইয়! চিত্রকুটেই বাস করিতে লাগিলেন। 


১৪২ জীবন-চিত্র | 


একদিন প্রাতঃন্নানে পবিত্র হুইয়! তুলসী দাঁস-_ইষ্ট পুজার জন্য চন্দন 
ঘমণ করিতেছেন, এমন সময় একট সুন্দর বালক তীহাব সন্মুথে উপ- 
স্থিত হইলেন। বালকের সন্যাসার বেশ, নবছুর্্বাদল শ্তাম কান্তি, মস্তকে 
অপূর্ব্ব জটা শোভিত। বালক তুলনী দাসেব নিকটে অগ্রসব হইয় 
স্থধা মধুব স্ববে বলিলেন--্ভাঁই ! আমার চন্দন পরাইয়া দিতে পাব ?* 
বালকের দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া তুণসী দাসেব মনে হইল-_-এ বালক 
সামান্ত নহে। তুলসা দাস করযোড়ে বালৰকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 


বালক ! শুনহু বিনয় মম এন, 
তুম শ্রীরামচন্ত্র, কি কেছ ? 


সন্াসী ঝলক উত্তর দিলেন 
পপাধু সকল শ্রীরাঁম অবতার! 1” 
বালকের কথায় তুলসীদাস সর্বার্গে অশ্রুপুলক, স্বেকম্প প্রভৃতি 
সাত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি সহসা মুক্ছিত হইলেন। 
মুর্ছাভঙ্গে তুলসীদাস চাহিয়া দেখিলেন--তীহার স্বহস্ত ঘষিত সেই 
চন্দন, আগ সেই নয়নানন্দ অপরূপ বালক, তথায় নাই। তখন তুলসী- 
ঘাস দেই বালকের স্দ্বানে বহিগ্ঘত হইলেন। তাহার দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মিল--এ বালক আর কেহ নহে--স্বয়ং নর নারায়ণ রাঁমচক্ত্র ! 
তুলসীদ।স-_উন্মা্, বাহাজ্ঞানশৃন্ত, যাহাকে পথে দেখেন, তাহার 
কণ্ঠ জড়াইয়া বলেন-_ 
চিত্রকুট কি ঘাটপর ভই সম্তন কি ভিড়, 
তুলসীদাস তাহা চন্দন ঘরষতঃ তিলক দেত রঘুবীর । 
এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল? তুলসীদাস স্বপ্রে রামচন্ত্রকে 
দর্শন করিলেন। তুলসীদাসের প্রতি স্বপ্নেই প্রত্যাদ্েশ হইল-_বৎদ ! 


মহাত্মা তুলসী দাস। ১৪৩ 


আমি তোমাৰ উপব প্রসন্ন হুইফ়াছি । তুমি একথানি রামায়ণ রচন! 
কখ-_বামলীলা প্রকাশেব তুমিই যোগ্য পাত্র ।” 

“বামায়ণ” বচন! কবিবাব জন্য তুলসীদাস বামচন্দ্রেব জন্মভূমি 
অণযাধ্যাষ উপস্থিত হইলেন । ১৫৭৫ খুষ্টান্দে বামায়ণের বচন! আবস্ত 
হয়। বাঁলকাণ্ড লেখা সম্পূর্ণ হইলে, বৈষ্ণব্দলেব সঙ্গে তাহাব বিলক্ষণ 
বিবাদ হয়। তুলসীদাস সাধের অযোধ্যা ত্যাগ করিয়! আবাব কাশীবাসী 
হ”ন। কাঁশিধামে বসিয়! তুলসীদ্যস রামায়ণ সম্পূর্ণ কবেন। তাভাব 
রামায়ণ বভ উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা তাবুকের পক্ষে শী নির্শাল্যেব মত 
পবিত্র। যেখানে বসিয়া তুলসীদাস বামায়ণ লিথিয়াছিলেন-_সেস্কান 
বাবাণসীব নদীভীবে অবস্থিত ছিল। এখনও লোকে সেই পবিত্র স্থানকে 
“তুলসী ঘাট” নানে অভিহিত কবে। 


(৫) 


সন্যাস ব্রত গ্রহণ কবিয়া, তুলসীদাস একবকম ণভবঘুবে” হুইয়! 
পবিষাঁছলেন। পাছে কোনও স্থানে ২।৪ দিন থাকিলে সেস্কানেব উপব 
মমতা জন্মে-__এই ভয়ে তিনি একপথে থাকিতে চাহিতেন ন!। 

তাহা সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঝুলি থাকিত, এ ঝুলিতে মোটা কম্বল 
হইতে আঁবস্ত কবিয়!, পুজাঁর ফুলচন্দন--এমনকি বন্ধনের মস্লা পধ্যস্ত 
বিবাজ কবিত। তুলসীদাঁস আজ এদেশ, কাল ওদ্বেশ কবিয়া বেভাই- 
তেন । পথ চলিতে চলিতে যেস্থানে কাস্ত হইয়া পড়িতেন সেদিনকাব 
মন সেই স্ঞানেই তাহাব বাসস্থান নির্দিষ্ট হইত। তিনি স্থানীয় কোন 
ব্রহ্ম ।বাঁটাতে গিয়া মুষ্টিমেয় তুল ভিক্ষা করিয়া আনিতেদ, কোন 
বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই অন্ন পাক করিতেন। বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়। 
তুবসীদাস বাঁহাঁবও স্পৃষ্ট অন্ন স্পর্শ কবিতেন না, স্বহস্তেই পাক সমাধ! 
করিতেন্‌। 


১৪৪ জীবন চিত্র । 


একদিন ভুলসীর্দাস লোঁকমুখে শুনিতে পাইলেন-_কাঁশীৎ বি” 
দুবে কোনও গ্রানে একজন সাধু আসিযাছেন। তুলসীদাস শে” সাধু 
দশনে যানা কবিলেন। কিন্ধ সাধুকে দেখিষা তাহাব তৃপ্তি হল না, 
সাধুব গৈবিক বেশ ভগ্ডামীব বপান্তব বুঝিতে পাখিয়া তখনি তান সে 
স্থন ত্যাগ কবিলেন। 


যখন তুলসীদাস কাশীতে ফি বয়া আসিতেছিলেন, তখন মাথা উপব 
অনলবর্ষী দীপু দ্বিবাকব। পথশ্রান্ত তলপীধাঁস আব অধিক দ্ূব 'অণূসব 
হইতে পাঁবিলেন না। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ বাঁটাতে আতিগ্য স্বীকাব 
কবিলেন। সে বাটীতে এক বষীয়সপী বমণী ব্যতীত দ্বিতিয় কেহ ছিল 
না। বমণী তুলসীদাসেব বন্ধনেব উদ্ঠোগ কবিরা দিলেন। 


অন্পাক হইলে বমণী জিজ্ঞাসা কবিলেন, প্ব্যঞ্নেব জন্য-_স্খিদ্রা ও 
লব] আনিব কি?” তুলসীদাস বলিলশেন__দনা, লবণ ও হশিদ্র' “ীঁমাব 
ঝুলিতেই আছে ।” বমণী আবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন-_-“*বে লম্বা 
আনিয় দিব কি?” সেবাবও তুলসীপাস বপিল--উহাঁও আমাৰ ঝুণিতে 
আছে 1” এইবপে বমণী ঘাঁভা যাহা আনিয়। তে চাহিলেন, তুনসীঘাস 
নিজেব ঝুলিমধ্যে যে সমস্ত দ্রব্যেব অস্তিত্ব জ্ঞাপন কবিলেন। 


তখন বমণী বলিলেন--প্ঝুালতে যখন লঙ্কা ভবিদ্রা হইতে আবন্ত 
কবিয়া লবণ পধ্যন্ত সমস্ত দ্রন্য স্থান পাইয়াছে, তখন তীহাব পত্বীকে 
পবিত্যাগ করা ভাল হয নাঈ।* য়মণীব কথায় তুলসীদাস সবিস্মষে 
তদীয় স্শ্রীষাঁপবায়ণাঁর মুখেব দ্বিকে দ্ুষ্টিপাঁতি কবিলেন। আব তাহ।ব 
বুঝিতে বাকী রহিল না এ বমণী অন্য কেহ নহেন, ইনি তীহাবই পবি- 
ত্যক্ত। পত্বী-_কাত্যায়নী দেবী । 

এইবাৰ তুলসীঘাস বিপদে পণ্ডলেন , তিনি পুর্বে বমণীকে চিনিতে 
পাবেন নাই । কিন্তু--পত্ীব সতর্ক দৃষ্টিব কাছে বন পূর্বেই তাহাব 


মহাত্মা! ভুলসী দাস। ১৪৫ 


সন্াসীবেশ ধবা পড়িয়া ছল। বমণী আর স্বামীকে একা ছাঙিয়া দিলেন 
ন!, তিনি ধন্মে স্বানীব “সহধম্মিণী” হইলেন । 


( ) 


তুলসীদাস গৃত্যাগী হইলে, তাভাব পত্বীবও চৈতন্য জন্মিয়াছিল। 
পাধবী স্বামীব অদশনে অধাব হইয়া, সংসাব ত্যাগ কবিয়া__বনাদন পূর্বে 
কাশীবাসিনা হইয়াছিলেন। বিধাতা ককণায়_-জীবণনেব শেষভাগে 
স্বামী স্্রীতে আশাব মিলন হইল। দম্পগাব মধ্যে এমন যে ভালবাসা 
হুলয়াছশ, তাহাতে লালসাব নামগন্ধ ছিল না, সে ভালবাসা ভক্তিতে 
শ্রদ্ধায়, শ্নেহে আদবে-_প্রগাচতব হইয়! উঠিয়াছিল। 

১৪২৪ খুষ্টান্বে_-কাশীধামে পুণ্যতোয়া জাহৃবী কুলে, তুলসীদাসের 
মানধলীলা শেষ হয। পত্রীও স্বামীব শব বক্ষে ধাবয়া জ্লস্ত চিতান্র 
সহর্ষে আরোহণ কবেন। 

তুলসীদাস বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদী ছিলেন। তীহার আধ্যাত্মিক বামায়ণে 
যিনি “বাম” নামে উক্ত হইয়াছেন, তিনি শঙ্করাচার্যের সেই ব্রঙ্গ। 
এই গ্রন্থ ছাডা তুলসীর্দাস অনেকগুলি দৌঠ1 বচন! কবিয়াছিলেন, তহাব 
ফেহাবলী ভাক্ত ও নী ততেসিপ্ধ ও মধুব। 

গুণজ্ঞ ডাউজ সাহেব তুলসীদাসেব বামায়ণ--ইংবাজি ভাষায় 
ভাষাস্তবিত কবিয়াছেন। * 


*্* ফোন কোন এতিহ!সিকের মতে তুলসীদাসের জন্ম মুলা নক্ষনে। এইজন 
অতি শৈশবেই তাহার মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। এই অশুভক্ষণে জাত অনাথ 
শিশুকে কোন প্রতিবেশী আশ্রয় দেন নাই। একজন সন্ন্যাসী তুলমীদাসকে প্রতিপালন 
কবেন। তাহারই চেষ্টায় দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্রাবলীব সঙ্গে তুলসীর্দসের বিবাহ 
হইয়াছিল। দীনবন্ধু উক্ত সন্য।দীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। 

১৯ 


যোগীবর পওহারী বাঁব 
[| ১] 

জোনপুব জেলা প্রেমাব পুবে অযোধ্ানাথ তেওয়াবী নামে একজন 
নিষ্ঠাবান্‌ ধার্মিক গৃহস্থ বাস কবিতেন। অযোধ্যাব সাংসাবিক অবস্থা 
তত সচ্ছল ছিল না। 

লছমী নারায়ণ নামে--অযোধ্যার এক জ্যেষ্ঠ সহোদব ছিলেন, প্রথম 
যৌবনেই তিনি সন্ন্যাস্ধম্ম অবলম্বন কবেন। লঙক্্মী নাবায়ণ গহত্যাগী 
হইয়। গাজীপুর জেলাব কুর্থ! গ্রামে-_পুণ্যক্বোত। জাহ্নবাব তাবে ঞুটিব 
বাধিয়া বা করিতেন, বাটীতে একেবাবেই আসিতেন না । বে মধ্যে 
মধ্যে ভ্রাতাকে পত্র লিখিয়। সংবাদ লইতেন। তিনি বিবাহ কবেন নাউ । 
সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অযোধ্যানাথ মধ্যে মধ্যে গিয়া ভ্রাতাকে দেখির! 
আসিতেন। 

অযোধ্যানাথ তাহার কোন প্রতিবাসপীব এক কন্যাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। এই পত্বীর গর্ভে ১৮৪০ খুষ্টান্বে অযোধ্যানাথেব এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সময় লছমী নারায়ণ নবজাত ভ্রাঙুষ্পুত্রকে 
দেখিবার জন্ত একবাঁব বাটাতে আসেন। নব কুমারকে সর্ব সুলক্ষণাক্রাস্ত 
দেখিয়! লক্ষমীনারায়ণ অত্যন্ত গ্রীত হন এবং গাঁজিপুব যাইবার সময় 
ভ্রাতাকে অগ্গুবোধ করিয়! যান_-*বালকের নাম যেন প্রাম ভজন” রাখ 
হয়।” 
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তিন বৎসর বয়সে "বাম ভজন” কঠিন গীড়াগ্রস্ত হইলেন। বোগ-- 
সাংঘাতিক বনস্ত। ৪০ দ্বিন ধরিয়! যমে মানুষে ভীষগ যুদ্ধ হইল। শ্থামী 


যোনীবর পওহাবী বাব । ১৪৭ 


স্্রীতে মিলিয়া অনাঁহাবে অনিদ্রার__অনবরত পরিশ্রম করিয়া যমদূত 
গুলাকে তভাড়াইয়। দ্িলেন। যাইবার সময় যমদূতেব1-_বালকেব সর্বাঙ্গ 
তাহাদের অন্ত্রচিহ্ন রাঁখিয়। গেল এবং প্রভূকে লুগঠন দ্রব্য উপহার দিবার 
ভন্য-_বালকের একটা চক্ষু হরণ কিয়! লইয়া গেল। অতিকষ্টে ঝলক 
রক্ষা পাইল। 


এক চক্ষুহীন বালক রামভজনকে পিতামাতা আদর করিয়! 
“গুক্র[চাধ্য* বলিয়া ডাকিতেন। 


পঞ্চম বৎসর বয়সে বালকের উপনয়ন হইল । অযোধ্যানাথ পুত্রের 
শিক্ষাব ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অত্যধিক আদরে-- শিশুর শিক্ষা তত 
অগ্রসর হইতে পারিল না । 
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এই সম্য় সংবাদ আদিল-_-লছমী নারায়ণ অত্যন্ত পীড়িত। ভ্রাতৃ- 
বসল অযোধাঁনাথ গাজীপুর যাত্রা করিলেন। তীহার সুশ্রষাগুণে 
রাছমী নারায়ণ কথঞ্চিৎ স্থুস্থ হইলেন। কিন্তু একেধারে আরোগ্য হইতে 
পাঁরিলেন না, মধ্যে মধ্যে পীড়ার প্রকোপ হইত, আবার লারিয়। যাইত। 
অযোধ্যানাথ অগ্রজকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন 
লছমী নারায়ণ সম্মত হইলেন না। কাঁজেই অধোধ্যানাথ ক্ষুণ্ন মনে বাটা 
ফিরিয়া আসিলেন। 


ক্রমাগত রোগ ভোগ করিয়া, লছমী নারায়ণের চক্ষু ছুইটী নষ্ট হইয়| 
গেল, তিনি অন্ধ হয়! গাজিপুরে পড়িন্ন রহিলেন। গ্মযোধ্যানাথ 
অগ্রজকে বিপন্ন দেখিয়া অগ্রজের সেবার জন্য-_পুত্র রামভজনকে 
গগ্রজের কাছে পাঠাইয়! দ্বিলেন। বালকের বয়স তখন ১৭ বৎসর 
মাত্র। 


১৪৮ জীবন-চিন্র। 


কুর্থা গ্রামে_ সংস্কৃত ভাষায় কুতবিদ্ভ বহুপত্ডিত বাস করখ্িতেন। 
বালক রাম ভজন--অন্ধ জ্যষ্ঠতাতেব কাছে থাকিয়া, এই সকল পাঁগুত- 
দের কাছে শিক্ষা করিতেন। ক্রমে বেদান্ত দর্শনে তাহাব যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা! জন্মিল। লছমী নারায়ণেব সাহায্যে থাকিয়া বালক সংসারকে 
দ্বণা করিতে শিখিলেন। 

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লছমী নাবায়ণ লোকান্তরে গমন কবেন। জ্যেষ্- 
তাত বিয়োগে রামভজন ঝড় কাতর হইয়া পড়িনেন। দেশভ্রমণে যদ্দি 
মনে শাস্তি আসে-_ইহা ভাবিয়া রামভজন বনহুতীর্৫ঘে ভ্রমণ করিলেন। 
বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ পথ্যস্ত_-ভাঁবতের সমস্ত তীর্থ তিনি পদব্রজে 
ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু কোথাও শাস্তি পাইলেন না। রাঁমভজন লছমী 
নাবায়ণেব নিকট কিছু কিছু যোগাভ্যান শিক্ষা করিয়াছিলেন,-_তীর্থ 
পর্যটন শেষ কবিয়। বাবাণসী ধামে ফিরিয়া যাইয। তিনি নির্জনে 
যোগাভ্যাস আবস্ত করিলেন। 
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পিতামাঁতা-__বাঁলককে আর সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন 
না। রামভজন কাণীতেই বাস করিতে লাগিলেন। তাহার কঠোব 
ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া--লোকে চমত্কৃত হইল | এই ঘটনার কিছু পুর্ব হইতে 
রামভজন অন্নাহাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কোন দিন সাশান্ত 
ছঞ্ধ পান করিতেন, কৌন দ্িন ঝ1 বিন্বপত্র বা অশ্ব পত্রের রস পান 
করিতেন । 

এই সকল দেখিয়। লোকে তাহাকে “পরম আহারী বাবা” বলিয়। 
ডাকিত। ত্রই নামই লোক রসনায় সংক্ষিপগ হইয়া! “পওহারা বাবা” 
পরিণত হয়। 

কিছুদিন পরে, পওহারী বাবা _বুক্ষপর্ের রমপানও ছাড়িয়া দ্রিলেন, 


যোগী পওহারী বাঁব1। ১৪৯ 


তিনি কেবল ৫০টী লঙ্কা বাটীমা বন্ত্রথণ্ডে ছাকিযা তাহাব বস পান 
কখিতে লাগিলেন। 

সাধুব থাকিবাব জন্য _কান বোন ভজ্ চাদা তিণিযা একটা গুহ 
নম্মাণ কবাহয়! 'দিযািলেল, পওহাখী বানা-__এহ গ্রহে দ্বাঝপন্ধ কিয়! 
ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এ অবস্থা তিনি (কছুঈ খাইছ্েন না। যোগ 
সাধনাব পব যখন তিনি গুঠেখ বাহিবে থাবঙেন,খন তীাশাব দেত 
হইতে এক পবিত্র জ্যোতিঃ পিচ্ছু বত হইত। সে স্ভোজ্জল জোতিব 
দিকে--লোকে নাহন কবিয়া চা'ভতে পাবিত না। 

১৮৫৮ খুষ্টাব্বে--তিনি তন দিন সাত্র গৃশ্বে দ্বাব খুলিয়া বাহিব 
হইয়াছিলেন। সেই সময় নেক লোক তাহাকে দোঁখবাব জন্ত উপস্থিত 
হইযাঁছিল। 

ইহাব পব ১৫ বৎসর কাল-_-আর তিনি দ্বধাব খোলেন নাই ।--১৫ 
বসব কেহ তাহাকে দেখিতে পাঁয় নাই । ১৮৮৮ খুষ্টাকে, সহসা তিনি 
একদিন দ্বাব খুলিয়৷ বাহিবে আসেন। তাবপর এক মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান 
করেন। এই যজ্ঞে ভারতেব সকল ভীর্থেব সন্ন্যাসীগণ নিমন্ত্রিত 
হময়াছিলেন। সাধুগণকে ভোজন কবাইয়া পওহাবী বাবা আবাব 
দ্বাবকদ্ধ কবিয়াছিলেন ; সে দ্বাব আব থোলেন নাই। 


| ৫ ] 

১৮৯৮ খুাব্দে-_যোগগৃহেব দ্বার সহসা খুলিয়া গেল। লোকে 
সবিন্ময়ে চাহিয়! দেখিল--পওহাবী বানা সর্বাঙ্গে ঘ্বভ মাথিতেছেন, 
তানাব সমন্মুথে শত শিখায় বজ্ঞাগ্নি জবলিতেছে ! দর্শ+দিগেব সর্বাঙ্গ 
রোমাঞ্চিত হইল । 

যোগী কাহারও সহিত কথা কহিলেন ন1, তিনি ঘ্বৃতাক্ত দেহে-_ 
অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্রিদেব সহ শিথায় সে পবিজ্র দেহ 


১৫৩ জীলন |চন্ত্র। 


খেষ্টন কবিল। দেখিতে দেখিতে সাধুব নব দেহ দগ্ধ হইয়া গেল। 
১৮৯৮ খুষ্টাবেব মে মাসে__-যোগীবব অনস্তধামে প্রস্থান করেন। 

পবদ্দিন প্রভাতে --ভক্তগণ সাধুব ভন্মাবশি্ই পবিত্র অস্থি সযত্থে 
তুলিয়া মানিয়৷ পূত্রনপিল! জাহবীব জলে নিক্ষেপ কবিলেন । 

যেখানে পওহাবী বাব! দেহত্যাগ কবিপ্বাছিলেন, সেখানে তাহাব 
নির্বাণ স্থৃতিবক্ষাব জন্, সম্প্রতি এক সমাধিমন্দিব নির্মিত হইয়াছে । 

ব্র্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও ম্বামী বিবেকানন্দ পওহাবী বাবার 
দর্শন লাভ কবিয়াছিলেন। শ্বামী বিবেকানন্দ বাবাকে সংসাবে আসিয়া 
ধন্মগ্রচাব কবিতে অন্ুবোধ কবিলে, বাব হান্তমুথে উত্তব দিয়াছিলেন-__ 
দধর্্প্রচাব কগিতে গিক্সা আমি কি নাককাঁটা সন্যামীর দল ৃষ্টি 
ক'বব ?”” 
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সে আজ প্রায় দুই শতাব্দীব কথা--সাহিত্যেতিহাসের কষ্ণচন্দ্রীর 
মুগে, সাধক চূড়ামণি রামপ্রদাদ ললিতমধুব পদাবলী রচন! করিয়া বঙ্গ- 
সাহিত্যে ষে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন,-_সাহিত্য সাগরে মে বিশাল 
তবঙ্গের কম্পন এখনও অনুভূত হয়। 

অনুমান ১৬৪২ শকে * হালি সহরেব অগ্তর্গত কুমারহট্রগ্রামে, 
কোন বিখ্যাত বৈদ্যবংশে--শক্তি ভক্ত রাম প্রসার্ধের জন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম রাম রাম দেন। তদ্রচিত বিদ্যান্ুন্দর কাব্যের শেষাংশে 
তিনি যতকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় প্রদ্ধান করিয়াছেন__ 


ধনহেতু মহাকুল, পৃববাপর শুদ্ধ মূল, 
কৃত্তিবাস তুল্য কীন্তি কই। 
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানস্ত, 
প্রসন্ন কালিকা - কপামই। 
সেই বংশ সমুদূত- ধাঁব সর্ব গুণযুত, 
ছিল কত কত মহাশয়। 
অনচর দিনাত্তর, জন্মিলেন প্রামেশ্বর*, 
দেবীপুত্র সরল হৃদয়। 
তদজজ দ্রামরাম” মহাকবি গুণধাম, 
সদা ধারে সদয়! অভয়া। 
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কাঁলিকার, 


কুপাময়ি, মমি-+করু দয়া ॥ 


পি শীট শী” ্র্ট--৮ল ৯» 


* কাহারও মতে ১১২৭ ফাকে. রামপ্ুপাদ জন্গগ্রহণ কগ্সিিছিগেদ। 


৯৫২ জীব্ন-চিত্র। 


ইহাতে বেশ বুঝা যায়__রাম প্রসাদের পুর্বপুরুষগণ নিধন ছিলেন ন|। 
এই বংশেব আপদ পুক্ষেব নাম-_কীত্তিবাস সেন। কর্তিবাসের স্ুবিস্তীর্ণ 
জমীদাখী ছিল। প্রাম রাম ০সনশ পধ্যন্ত--ছসেই জমীদারীর উপগ্ৃত্ব 
ভোগ কবিয়াছিলেন। | 

(২) 

বামপ্রসাদ্েব বিশ্বস্চ জীবনচবিত্র একখানিও নাই। সুতরাং তাহার 
জীবনেব সঙ্গে অনেক বিশ্বদন্তী লিপু হইয়া বহিয়াছে । “নব্য ভাবতেব* 
কায়স্ত পেখ* বামপ্রপাদ্ধেব জাঁঙা মা'ববাঁব চেষ্টা কবিয়াদছন ; সে ঘটন। 
১৩০২ সাশেব। এই লেথকেব নাম-_বাসকচন্ত্র বম্থ। ইনি রামগ্রসাদ্দকে 
কায়স্থ পলিয়া পাব” কবিণাব প্রধান পাইয়া'ছলেন, কিন্তু বঙ্গেব প্রধান 
সমালোচণ দানেশচন্দ্র সেন মহাশষ কর্তৃক প্রযুক্ত "*ধ্যম নারায়ণের” 
ব্যবস্থায--খপিকচন্ত্রেব * ধসিকতা”” ঠাণ্ডা হইয়া যাঁয়। 

রামপ্রাদেব বাল্যকাল কিকপে ব্যয়িত হইয়াছিল-_তাহা জানিনাব 
উপায় নাই। তনে ৭ টু জানা খাঁয়_-মন্ত বালকেব মত তাহার 
প্রকৃতি চঞ্চল ছিল না, তনি ধপাখেলা খেলিাত খলিতেই_-কালিকার 
প্রতি ভাক্তমান হইয়া উঠিণা ছলন।1 অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, পা?সা 
ও বঙ্গ এই তিন ভাষার বিশেষ বুাতৎপত্তি লাভ কবেন। 

রাম রাম দেন ড় বেশী দিন জীবিত ছিলেন নাঁ। পুত্র বামপ্রসাদেব 
কোমল স্বন্ধে সংসাবেব গুরুভাব অর্পণ করিয়া, তিনি লোকান্তরিত 
হইলেন। বাম গ্রসাদেধ একটা ভগ্নী এবং দুইটী কনিষ্ঠ ভাত। ছিল। 
এই ভত্ীব নাম *“মন্বি+1৮--পিতা থাকিতেই অশ্বিকাৰ বিবাহ হইয়া 
গিয়াছিল। বালিকা--শ্বশ্তব নাটান্ছেই থাকিত। বাম শ্রসাদের সঙ্গ্দেরদ্ধয় 
_নিধিরাম ও বিশ্বনাথ__রাম প্রসাদ্দেব কাছেই থাকিতেন। 

পিতার মৃত্যুব অল্পদ্দিন পবেই রাম প্রসাদ মাতৃহীন হু'ন। এই সময় 
প্রসাদকে অগ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া, তাহার কোন প্রবল জ্ঞাতি ষড়যন্ত্র করিয়1, 


কাঁলীভক্ত রাঁম প্রসাদ সেন। ১৫৩ 


বাঁমবামের জমিদাবীটুকু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে 
বঞ্চিত হইক! বিপন্ন প্রসাদ ঘোর দারিদ্রের তস্তে আম্মলমর্পণ করিলেন্‌। 
কেহই তাহাকে সাহাষ্য করিল ন|। 

এই বিপদেব সময়__ভগ্রীপতি লক্ষ্মীনাবায়ণ দাস--বাঁম পসাদকে 
আশ্রয় দান কবেন। কিন্তু লক্ষমীনারায়ণ দবিদ্র ছিলেন, এইজন্য রাম- 
প্রসাকে তিনি চাকুখী কবিবাব পবামর্শ দেন। 

(1৩) 

লক্্ীনারায়ণ কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি চেষ্ট। করিয়া ভূকৈলাসেব 
দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বাটাতে রামপ্রগাদকে জমিদারী সেরেস্তার় 
মুহুবীর পর্দে-_চাকুরী করিয়া দ্বেন। তখন রামপ্রপার্দের বয়স ১৭1১৮ 
বৎসব। * 

রামপ্রসাদকে মণিবের হিসাবপত্রর সব বাখিতে হইত। কিন্তু 
চাকুরীতে তাহার একেবারে অনুরাগ ছিল না। তীহাঁর পূর্বপুরুষগণ 
শক্তির ভক্ত ছিলেন,_-কিশোর বয়সেই রামপ্রপার্দের জীবনে শক্তি 
ভক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। জগন্সাতা কালিকার দাস্তছাড়া, গোকুল 
ঘে!ষালের মুহুরীগিরিকে তিনি “ভূতের বেগার” মনে করিতেন। 

অল্পদ্বিন চাকুরী করিবার পর, একদিন ব্ামপ্রসাঁদের উর্ধতন কর্মচারী 
হিসাব নিকাশের খাতা! পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন_-খাঁতায় যেখানে 
একটু স্থান আছে, রাম প্রসাদ সেইখানেই একটী গান রচন! করিয়াছেন | 
উদ্ধীতন কর্মচারী রামপ্রসাদেব উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, অর্বাচীন 
মুহুরীর হাতে পড়িয়! জমীদারের পাক খাতা একেবারেই মাটী হইয়া 
গিয়াছে,_কর্মধ্ুচারী ততক্ষণাৎ সেই খাতাখানি ও তৎসঙ্গে অপরাধী 
রামপ্রসা্কে প্রভুর সম্মুথে উপস্থিত করিলেন। প্রভু সমস্ত ব্যাপার 
শুনিয়া ন্বয়ং খাতা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। কর্মচারী খাতাখানি 


* কেছ কেহ বলেন-_নবরঙগ কুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র রামপ্রনাদের প্রড়ু ছিলেন । 
১ 





১৫৪ জীবন-চিত্র | 


প্রভুব হস্তে অর্পণ করিলেন। প্রভু খাতা খুলিয়াই দেখিলেন-_নবীন 
মুহুরীর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে 

"আমায় দেও ম1! তবিলদাবী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্কবী! 

প্রসাদের প্রভূ হৃদয়হীন ছিলেন না। ঠিনি গানটা ২৩ বাব 
পড়িলেন,__তীাহাব নেত্রকোণে ভাবুকতা অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন-__প্প্রসাথ একজন প্রকৃত ভক্ত, তিনি শ্ঠামামায়ের 
তবিলদাবী চাহেন। তাই, আপনার অবস্থা আপনার সত্বা ভূলির৷ গিয়া, 
সরলহদয় প্রসাদ তহাব আবেগময় হৃদয়ের মন্ম কথা হিসাসেব খাতায় 
লিগিয়া ফেলিয়াছেন। 

সেইদিন হইতেই প্রসাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। সেইদিন হইতেই 
মানুষেব দাঁসত্ব হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন। শুধু মুক্তি নয়-_ প্রভু 
প্রসাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির 
ব্যবস্থ। করিয়া দিলেন। প্রসাদ্ের চাকুরী জনিত মানসিক নির্ববে-_ 
একেবারেই ঘুচিয়া গেল। তখন পিঞ্জবমুক্ত বিতঙ্গের মত রামপ্রসাদ 
কুমাবহট্রে ফিবিয়া আসিয়া মুক্তকণে শ্টামীনামের তান ধরিলেন! সেই 


অপুবব সঙ্গীতের সুধাধারায় আজিও বঙ্গদেশ প্লাবিত ! 
এই ঘটনার কিছুধিন পুরে ভাজনঘাট নিবানী লোকনাথ দাসগুপ্ডের 


কন্ত! যশোদাদেবীর সহিত রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। তীহার শ্বশুর- " 
কুলের পরিচয় এতদধিক আর কিছুই জান! যায় ন!। 
(৪) 

রামপ্রসাদ স্বদেশে ফিরিয়! আসিলেন। স্বহস্তে মাটি কাটিয়া কুঠির 
নির্মাণ করিলেন। গুণব্তী পত্বীকেও শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিলেন। 

ঘোর নিশীথে, তিনি জাহুবীতীবে বাসয়! কাঁলিক নাম জপ করিতেন, 
জগদম্বার করুণ অমিয় দৃষ্টি সিঞ্চনে এই সময় হইতে তাহার কবিত্বশক্তি 
বিকশিত হয়। এই সময় হইতেই তিনি সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ত 


কালীভক্ত বাঁমপ্রসাদ সেন। ১৫৫ 


করেন। তীাহাব সঙ্গাত--মাদ1! কথার অপুর্ব ভাবময়, যেন জলদ- 
জালাচ্ছন্ন সয্যুব কফবণ, €ে সরঙ্গাত যে একবাৰ শুনিত, মে আব 
ভুলিতে পারিত না। 

বামপ্রনাদেব পত্রী অঙ্যপ্ত ৬ক্তিমতাী ছিলেন, স্বামীব আদশে তাহার 
চবিত্র গঠিত হইয়াছিল । একদিন এই মহিয়সী মহিলা! শ্বপ্ন দেখিলেন-- 
যেন জগদম্বা বালতেছেন--তোমাঁব স্বামীকে বামকৃষ্খমণ্ডপেব সিদ্ধগীঠে 
সাধন কখিত৩ বল, তাহা হইলেই আমি তাহাকে দেখা দিব।” নিশিথে 
প্র বিফল হয় না, এই বিশ্বাসে পতিব্রত। প্রভাত হইবামান্র পতিকে 
স্বপ্রবৃত্তান্ত জানাইলেন ৷ পতীৰ প্রতি মায়ে প্রতাদেশ হইয়াছে, 
উহাতে তাহার হৃদয় যেমন আনন্দিত হইল, হেমনি শ্ঠামামা"র প্রতি 
একটু অভিমানেবও উদ্নয় হইল। বামপ্রসাদদ নিঙ্গমুখেই তাহ! স্বীকার 
কবিয়! গিযাছেন__ 

প্ধন্য দাঝ!, স্বপ্নে তাঁব! প্রত্যাদেশ যারে। 
আমি কি অধম এত বিমুখ আমাবে ॥+ 

রাঁম প্রসাদ পত্বীকে আপনাব চেয়েও ভাগ্যবতী বলিয়! জানিতেন। 
পত্বীব কথায় তিনি “সিদ্ধগীঠে” সাধনা কবিতে উদ্ভোগ কবিলেন। 

হালি সহবেব শিবেব গলিতে একটু পাঁতত জমী ছিল, লোকে 
তাহাকে বামক্জ মণ্ডপ বলিত। এষ্ঈটবপ প্রবাদ আছে যে, এইস্কানে 
লক্ষবার বলি, কোটী বাব হোম এবং কোটাবাঁব মহাবিদ্যা জপ হইয়া 
ছিল। বামপ্রসাদদ এইট ৭সিদ্ধগীঠে” পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন কবিয়। 
সাধন! আবস্ভ কবিলেন। সাধনায় সিদ্ধি তাহাব করতলগত হইল। 
দেবী প্রসন্ন! হইয়া ভক্তকে দর্শন দিলেন। & 


* হালি সরে শিবেব গলিতে--রামপ্রসাদের সাধনার স্বান এখনও বন্মান 
আছে। যেস্থানে তান পঞ্চমুণ্ডিৰ আসন স্থাপন করেন, প্লেখানে একটী বটবৃক্ষ 'দাঁখতে 
প।ওয়1 বার । হালি সহর শিবাসী কতিপয় ভদ্রসম্তান চীদ। তুলিয়া এই স্থানে দুহসি 
গৃহ শির্ধাণ করি দিয়াছে । 


১৫৬ জীৰন-চিগ্র | 


(৫) 

প্রসাদেব জল্মভূমি কুমারহট গ্রাম_-রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত 
ভিল। কুঁষচন্ত্র কখনও কখনও কুমারহট্টে আনসিতেন। এই সুত্রে 
প্রসাদেব সাঁহত তাহার পরিচয় ভয়। গুগগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদের 
মহত্ব বুঝিতে পারিয়া গ্রসাদকে বড় ভক্তি কবিতেন। রাজা ভক্তকবিকে 
আপনার নিকটে রাখিবাব জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন,-_-কিন্ত 
শ্বাধীনহৃদয় বামঞ্সানদ তাহাতে সম্মত হন নাই। অযাচিত বাজ- 
প্রগাদ্কে প্রসাদ বীরেব মত উপেক্ষা কবিয়াছিলেন। তাহার অস্তবের 
প্রতিজ্ঞা--“ক্ষিপ্ত যেই স্বধন্ম খোয়ায় খোসামোদে ।” তাই দীনভীন 
শইযাঁও প্রসাদ রাজাব অনুবোঁধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । প্রসাদের 
ভেজস্বীতাঁয় রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র বিবক্ত হইলেন না, ববং প্রসা্দের প্রতি 
তাহাঁব ভক্তি শতগুণে বাড়িয়। গেল। রাজ প্রসাদকে ১০০/ বি! 
নিঞ্ষর ভূমি ধান করিলেন। সেই ভূমির দানপত্রে লেখা আছে-_-“পর 
আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্রপৌন্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে 
রহ।» পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের মসনদ যখন ইংরাজের বীরচরণে 
লুস্ঠিত হয়, তাহার ১ বৎসর পরে রাজ। কৃষ্ণচন্ত্র প্রসাদকে ভূমি দান 
করিয়াছিলেন । 

অনেকের ধারণা প্রসাঁ ভারতচন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্র একজন সভাসদ 
ছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্সক। তবে রামপ্রসাদের 
মোহিনী কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, রাজ! কুষ্ণচন্ত্র রাঁম প্রসাঁদকে “কবিরঞ্জন" 
উপাধি দান কবেন। প্রসাদ ভারতচন্ত্রেব সমসাময়িকও ছিলেন । 

প্রসাদ পবম শাক্ত ছিলেন, কিস্ত বলিদান প্রথার অনুমোদন কবি- 
তেন না । পুঙাপ্রাঙ্গণে, ব্রশিনাদী ঢোল টক্কার বাদা--কোলাহণ 
ভেদ্ব কবিরা, ধন সেই উৎসরীরুত নীরীহ পশুর মম্্রভেদী করুণ কাতর 
আর্তনাদ ধ্নিত হইয়া ভঠিত, তখন প্রসার্দেব মনে হইভ--0দই হুর্বল 


কালীতক্ত বাঁমগ্রসাধ সেন। ১৫৭ 


অসহায় জীব বুঝি মাঁনবেব অন্যাচাবেব বিকদ্ধে ধন্মসাক্শী কিয়া প্রাণ 
বিসজ্জন দশ্ছে। তিনি শুধু সাধক ছিলেন না তেমন একনিষ্ঠ 
মাত ০ক্ত, ০*মন নিস্পৃঠ পোমক জগতে খুন কম দেখা যায়। প্রসাদেব 
বিশ্বান ছিল জাক্জখকে মঞ্তি গড়িয়। পুজী কাঁখলে, সাধকেব মনে 
অহম্ক বেখ উদক হয়। টিনি সাধক, শান উপাণ্ত দ্রেবতাব মশ্োময় 
মুনি বল্পনা কাখবা বিনা আডন্বখ পুভ1 কবিবেন | 
(৬) 

বামপসাদ ভক্ত নয-জগদ্রন্বাব আছে ছেলে । আরে ছেলে 
যেমন জননাব শ্বেশাঞ্চল ধাবয়! আাবদাব কবে, প্রসাদ তেমান শ্যামামাব 
কাছে আবদ।ব কবিতেন। কথায় কথায় মায়ে উপব তাহাব অভিমান 
হইত। তারার অসীম নিভব লুষহাবিণী কালিকার অভয়চরণ ছুথানিই 
তাই তিনি স্বভাবনুন্দব সবল শিশুব মত মাতৃচবণে প্রাণভবিয়া কাঁদিয়া 
গিয়াছেন। সেই অমুতময় অভিমানভবা কাতব ক্রন্দন, সেই বাঁলকেব 
মত জোবেব আনার আঙ্গ "ামবা প্প্রসার পদাবলীশকপে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। (€স পদাবলাব শক্ষবে অন্ষবে অকপট ভক্কেব প্ুরতাশ্রুসিক্ত 
ককণ নিবেদন । সেই নিভর মিষ্ট সককণ নীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে 
চিবপবিক্র, বাঙ্গালীব অমূল্য বত 1 

বামপ্রসাদেব বচিত ৪ খানি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। ১। বিদ্া- 
স্যন্দব, ২। কালীকীর্ণন ৩1 কষ্ণবীর্ভন, ৪1 পদাবপী,_-এই অমুলা 
পদাশীব জন্য বামপসাদ বাঙ্গালীব হৃদয়ে চিবপবিচিত । এই অমূল্য 
পদাবলীই তাহাকে কালেব মুখে চিব অমব কাবয়া বাখিয়াছে। বর্ণনা- 
কৌশলে, শবচবণ চাঃধ্যে পসাদেব পদাবলী বঙগজননীর কণ্ঠেব বত্ুমাল|। 
প্রসাদ পদাাবলীব ভক্তিবল-_ভাব-চন্দ্রেব মণ্ডপ আপনা হইতেই অননত 
ইইয়াপ্ডে । আজও শিখাবীগণ বামপ্রসাদেব প্ধাবলী গাহিষা দ্বারে দ্বারে 
ফিরিয়া বঙ্গবাসীব হৃদয়ে শক্তির প্রতি ভন্িব উদ্রেচ করিয়! দেয়। 


১৫৮ জীবন চিএ। 


বৈষ্ণব কখিব চিবমধুব পপুর্ব্ববাগ”, পান” পমাথুব” পবিবহ” ছাডয়! 
এখনও লোকে পসাদীা শু ব তন্ময় হয়া যায়। 

কাণঠ যন ।ক পর্ণনা- আনা ।গ্ত শভিব কাজ বামপ্রপাদ্দেব এ শক্তি 
যখেষউ ভিল। এ শব কাতে শিপুণ কবি ভাবতচন্্ও পবাজিত। 
প্রসাদেণ শ্যামা সঙ্গাঠে মে ধাশানক তথেব আভাষ পাওয়া যায় জগতে 
তা! অতুলনীয় সবল ভষায় জটপল বিজ্ঞান-_-বোধ হয় প্রসাদ ছাডা 
আব ফোনও কি বুঝাহতে পাবেন নাহ। 

বাঙ্গাপীব খাঁটা কবি জশ্ববগুপ্ন প্রমাণ কবিয়াছেন-_ প্রসার লক্ষ 
পদাবলী খচনা ক্বিয়াছিলেন। বিস্ভান্থন্দব বচনাব পুর্বে বাম প্রসাদ 
আবও ৭টী মঙ্গন বচনা ক্বেন,--শাহাতে বিদ্যানুন্দবেব অন্তনিঠিত 
মানসের ও হাপা তী উপাখ্যান ধণিত ভইযাছিল। এই সপ্ত মঙ্গল 
এখন লোপ পাহয়াছে কেবল বিদ্যান্থন্দবেব শেষে অষ্টম মঙ্গল 
আলোচনা কবিয়া তাহাব আভাষ পাওয়। যায়। বাম প্রসাদ “অষ্ট মঙ্গলায়” 
বিদ্যান্ন্দব শেব কবিয়াছিলেন। 

খৈগ্যলংশীয় কণি স্বগীয় বাধাজীবন বাম ও তদীয় সহ হুগলী 
ও পানা কম্েজেব ভ৩পুর্ব অধাপক সতীশচন্রর দে এম, এ অনেক 
অনুসন্ধান কবিয়া শালি সহবের কোন ব্রাঙ্গণগুহ হইতে প্রপাদবচিত তিনটা 
মঙ্গলপ্রাপ্ত হভম্বার্চলেন। বাধাজীবনেৰ আকাজ্ষা অকালমৃতু!তে সেহ 
তিনটী মঙ্গল সাঙা জগনে প্রচাবিত ভইবার অবকাশ পায় নাহ। 
তাহাব পাঞ্জুলিপি হাবাইয়া গিয়াছে । ইহা খাঙ্গালী পাঠকেব্ট হূর্ভাগ্য। 
অধুন! লুপ প্বহুদশী” পণিকাব কোন প্রবন্ধে সশীশবাবু এই তিন মঙ্গলের 
পবিচয় দিয়াছিলেন। 

১১৫৭।৫৮ সালে ধঠাহ্ন্দবের বচনা আবস্থ হয় । ১৬৬৪ শকে 
কালীকীত্তভন সমাপ্ত হয়। বামপসাদেব জন্মগ্রহণের পুর্বে বাঙ্গালা 
বৈদ্কসমাজ আপনা ধগকে ব্রাঙ্মণের ওরমজাত বলিম্া ব্রচ্মণত্বের দাবী 


কাতক্তলী বাঁমগ্রসাদ সেন। ১৫৯ 


করিতেন। সেই সামাজিক আন্দোলনের তরঙ্গে পড়িয়া রামপ্রসাদও 
আপনার কোন কোন গীতের ভনিতায়, আপনাকে “ঘিজ রামপ্রসাদ* 
বলিয়। অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। 
(৭) 

রামপ্রসা্দ বীবাচারি শান্ত ছিলেন, কিন্তু মগ্ঠুপান করিতেন ন1। 
তথাঁপ লোকে তাহাকে “মাতাল” বালত। এজন্য তিনি ছুঃখ কবিয়া 
বলিতেন_-*আমায় মদমাতালে মাতাল বলে।” শাক্ত হইলেও তিন 
বৈষ্বদ্ধেধী ছিলেন না,_ শ্যাম খ্যামা- তাহাব চক্ষে অভেদ ছিল। 
জগং জননীকে গকল সমর্পণ করিয়া নি নি.জর স্বাতন্ত্য নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। শিববাঁক্য, ষটচক্রভেদে, তাহা অগাধ ভক্তি ছিল। সাংখ্য 
বেদাণ্তেও তীহাব ব্যুৎ্পত্তি ছিল। শুচি অগ্তচিজ্ঞান তীহাব ছিল ন|। 
ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি ব্রচ্গেই তাহার লয়-_-ইভাই তাহার ধর্মমত 
ছিল। 

রামপ্রসাদ্দের সমকালে কুমারভট্রে “আজু গোঁসাই» নামে তীহার 
এক প্রাতধাসী ছিলেন। আজু গৌসাই গোড়া বৈষব ছিলেন। কাজেই 
গোস্বামী প্রভূর সঙ্গে গ্রসাঁদের মতভেদ হইত। তান্ত্রিক রামগ্রসাঁদকে 
বিদ্রুপ কবিয়! গোস্বামী অনেকগুলি গান বীধিয়াছিলেন। দেই সকল 
গানে প্রসাদ্রচিত সঙ্গীতের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। 

বাদ্ধক্যে-_রামপ্রসাদের পত্বীবিয়োগ ঘটে। পত্বীবিয়োগে তিনি 
সন্যাপী হ'ন। 

রামপ্রপাদেব মৃত্যু-_অলৌকিক ঘটনাসংযুক্ত । কথিত আছে তিনি 
আপনাব আসননমৃত্যু জানিতে পারিয়া কালীপুজার আয়োজন করেন। 
সেই প্রতিমা বিসর্জন কবিতে গিয়া, আর তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠেন 
নাই। কাণীনাম গাহিতে গাহিতে ত্রন্ধরঞ্, বিদীর্ণ হইয়! তাহার প্রাণবায়ু 
বহির্গত হয়। | 


১৬৪ জীবন চিত্র 


বামগ্রসাঁদেব প্রপৌত্র গোপালকষ্চ সেন। গোপালকৃষ্ণেব পুত্র 
কালীপদ সেন-_উড়িস্যাব অন্তর্গত অন্ুল নামক স্থানে ইঞ্জিনষাবেব 
কাধ্য কবিভেছেন। বাঁলীপদ্ বাবুব চাণ্টী পুত্রের মধ্যে তিনজন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধাবী । 
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সাধু তৃকারাম 


(১) 


বহুশতাখীর পরাধীনতায় অবসন্ন মহারাষ্র-শ্বজাতির করুণ কঠে 
চাঁহাকারে বিচলিত হইয়!, যখন দীাস্তিক ও বিলাসী যবনের কঠিন হস্ত 
হইতে, দ্বাধীনত! প্রত্যাহরণের জন্য, ধূমা়িত বহির স্ঠায়, ধীরে ধীরে 
আপনার তেজঃ সঞ্চয় করিতে ছিল--ঠিক্‌ সেই সময়ে পুনানগরীর 
অনতি দুরে অথস্থিত দেহুক গ্রামে সাধু শিরোমণি তুকারামের 
জন্ম হয়। 

দেহুক গ্রামে, 'বাহেলাজী' নামে একজন ভদ্রলোক -বাস করিতেন। 
বাহেলাজী জাতিতে শুদ্র হইয়াও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের 
জন্য বণিক্বৃত্তি অবলম্বন করিরাছিলেন। তাহার মরলতা ও সাধুতায় 
মুগ্ধ হইয়! দাক্ষিণাত্যের মকল লোকেই তাঁহাকে অন্ত্রমের চক্ষে নিরীক্ষণ 
করিত। এই ভগবদ্তন্ত বাহেলাজীর ওরসে, ১৫১০ শকাৰে [ ১৫৮৮ 
থ্‌ঃ] পকস্কালই” নামী মহি্সী মহিলার গর্ভে, তৃকারাম জন্মগ্রহণ 
করেন। 

তুকারামের এক জোষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তীহার নাম সাওজী। 
সাওজীর ধশ্ম প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল। অগ্রজের পুত আদর্শে তুকারামের 
বাল্যজীবন গঠিত হইয়াছিল। শিশু পতুকারাম* কুলদেৰতা! "বিঠোবার* 
পুজা ন! কবিয় জন্মগ্রহণ করিতেন না। 

একদিন এক জটাবন্কলধারী সন্ন্যাসী বাহেলাজীর ভবনে আতিথা গ্রহণ 
করেন। বলাবাহুল্য, এই ধার্মিক পরিবারে অতিথির মেবাযত্বের কোন 

২২ 


১৬২ জীবন-ভিত্র | 


ক্রুটি হয় নাই। এই সন্যাপীব সঙ্গে, পিতামাত। পত্বী ও ভ্রাতার 
অজ্ঞাতসারে, গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া! সাওজী পলায়ন করেন। 
নেক অনুসন্ধানেও আব তাহাকে পাওয়! গেল না । 

এই ঘটনায় বৃদ্ধ ধাহেলাজীর শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
নিরুদিষ্ট পুত্রের শোকে, অরুন্তদ যন্ত্রণায় বাহেলাজী একেবারে শধ্যাগ্রহণ 
করিলেন। কাজেই বালক তুকারামের কোমল স্বন্ধে সংসারের সমস্ত ভার 
পঠিত হইল। তুকারাম পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসার 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তাহার বয়স তখন ১৩ বৎসর মাত্র । 

ংসারে তুকারামের আসক্তি ছিল না । তিনি ধর্ম কম্ম পুজা! অর্চ৷ 
লইয়াই থাঁকিতেন ) উন্দ্রায়ণী নদী তীরস্থ “বিঠোবার” মন্দিরে তুকারাম 
দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ব্যবসায় কিয়! 
তুকারাঁম যাহ! উপার্জন করিতেন, তাহা! দরিদ্র সেবার ব্যরিত হইভ। 
ংসারের প্রতি পুত্রের এইরূপ ওদাসীন্ত দেখিয়া, বাহেলাজী তুকারামের 
বিবাহ দিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে, “রথুমাই” নায়ী এক বালিকার সঙ্গে 
তুকারামের বিবাঁভ হয়।  প্রথুমাই”--একে দরিদ্রের কন্তা, তাহাতে 
আবার চিররণগ্া, সুতরাঁং বিবাহ করিয়! তুকারাম সুখী হইলেন না। 
তাহার মন একেবারেই দমিয়। গেল, সংসারের প্রতি স্বণা জন্মিল; 
প্রথম যৌবনে-_-একট! অনন্ত তৃষার আবেগে--তিনি আপনাকে নিতাস্ত 
নিপাশ্রয় বিবেচন। করিলেন । ব্যবসায়েও আর তাঁহার মন রহিল ন!। 
ক্রমে, কমলার কুদৃষ্টিতে তুকারামের আয় একেবারেই কমিয়! গেল। 
তুকারাম খণ করিয়! সংসার ,চালাইতে লাগিলেন। শেষে এমন অবস্থ! 
হইল ষে, আর কেহ তাহাকে ধার দিতে চাহেন নাবৃদ্ধ পিতামাতাও 
রুগ্ন পত্বীকে লইয়া তুকারাম ঝড় বিপদ্দে পড়িলেন। কেমন করিয় 
এতগুলি প্রাণীর অন্নের সংস্থান হয়? তুকারাম কেবল তাহাই ভাবিতে 
লাগিলেন। 


মাধু ভূকাবান। ১৬৩ 
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এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিল । দেহুক গ্রামে'ও কালের 
ভেরী শ্রবণ ভৈরব ববে বাজিয়! উঠিল। অনাহাবে, মনস্তাপে বৃদ্ধ 
বাহেলাজী সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন। সংসার অচল হুইয়। পড়িল। 
তুকাবামের পত্রী--জীবন্ম তা, তাহাব দ্বাব! গৃহকর্ধের কোন সাহায্যই হই 
ন1। সকল দিক ভাবিয়া, আত্মীয়গণের পরামশে, তুকারাম 'ণীজাইঃ 
নাম়ী এক ধনীর দুহিতাকে আবাঁব বিবাহ কবিলেন। এই বিবাহে-- 
তাহার কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ ঘটিল। সেই অর্থ লইয়! তুকাবাম ব্যবসায়ের 
উন্নতির জন্য চেষ্ট কবিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচুতেই কিছু হইল না, 
দৌভাগ্যলক্ষী তুকাবামের প্রতি প্রসন্ন! হইলেন না, সংসাঁবের অভাবরাশি 
দিন দিন বাড়িতে লাগিল । তুকাবামেব চক্ষে অন্ধকাঁব লীগিল। 

জীজাই ধনীর কন্ত। এবং ন্ুন্দৰী ছিলেন। তাহার ম্বভাবট! বড় 
কর্কশ ছিল। একে সংসাবেব কষ্ট, তাহাব উপব স্বামীব বৈরাগ্য ভাব-- 
এই উভয় ক(রণে জীজাই বিরক্ত হইয়া! উঠিলেন। বণিতাব ভর্খসনা-_ 
তুকারামের গাত্র অলঙ্কার হইল। জীজাই সর্বদাই স্বামীব ভ্রুটি বাহির 
কবিয়া কলহ কবিতেন, কিন্তু উদাব স্বভাব তুকারাঁম আশ্চধ্য সঙিষুতা 
বলে-_পত্বী কর্তৃক প্রযুক্ত সমস্ত অশাস্ত্রীয় বিশেষণ গুলি অয্নান ব্দনে 
পরিপাক কবিয়! ফেলিতেন। কাজই শিপ্লীণ আব অধিক দুব অগ্রসর 
হইত না। ইহাতে কিন্তু জী্গাই আবও কুপিত! হইয়] তুকাবামকে গালি 
দিয়া গায়েব ঝাল মিটাইতেন। তুক্ারাম, অন্ুবাগ-তিদ্ধ-সাত্বন। বাক্যে 
উত্তেজিত সিংহীকে শান্ত কবিবার চেষ্টা কবিন্টেনে। স্বামী অপবাধ 
ত্বীকাব করিলে, দম্পতীর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হুইত। 

অর্থের চেষ্টায় তৃকারাম একদিন স্থানান্তরে গমন কবেন। সেখানে 
তাহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহাকে কতকগুলি ই্ষু্দণ্ড উপহার দেন। 


১৬৪ জীবন চিত্র। 


তুকারাম সেই ইক্ষুর বোঝা মাথায় লইয়া! বাটা ফিবিতে ছিলেন। পথি- 
মধ্য-_বালকগণ তুকাবামের কাছে ইক্ষু প্রার্থনা করিণ, তুকারাম প্রত্যেক 
কেই একগাছি কারয়। ইক্ষু দান করিলেন। ্ে আর এক গাছি মাত্র 
রহিল-__তাহা লইয়। ভূকারাম বাটাতে প্রবেশ করিলেন। 
স্বামী-_-সমস্ত ইক্ষু পথে আমিতে আসিতে বিতরণ করিয়া আঁসিয়।- 
ছেন-__দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী পূর্বেই লোক মুখে এসংবাদ পাইয়াছিলেন। 
ক্রোধ ও ঈর্ষায় রমণীর প্রত্যেক শিরা উপশিরায় দ্রাবানলেব স্যরি 
হইল। আগ্নেয়গিরির প্রচ্ছন্ন অগ্নি কণ! প্ফুলিঙ্গ উদ্গারের আয়োজন 
করি! সুন্দঙ্গী বেপমান বক্ষে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 
অপরিত্যঞ্য চিন্তাকে সঙ্গিনী করিয়! তৃকারাম একথণ্ড ইক্ষু হস্তে 
বাটাতে প্রবেশ করিলেন! বাঞ্চিতের বাহুপাশ বিমুক্তা অভিসাবিকার 
হ্যায় উষ্ সুন্দবী তখন পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, তখনও প্রভাত 
হয় নাই। সেই স্পষ্ট আলোকে ই--তুকাঁরম দেখিতে পাইলেন, গৃহিনীব 
মুখ কাল মেঘের মত হইয়াছে ! তুঞারাম কম্পিত পদক্ষেপে স্পন্দিত হৃদয়ে 
অগ্রসর হ্ইয়া ইক্ষুদণ্ড গৃহমধ্যে রাখিয়! দিলেন। সর্ধালীন পরিশ্রমে 
তাহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়। পড়িতেছিল, তিনি বিশ্রামের উদ্যোগ করিতে- 
ছেন, সহসা গুঠিণী সেই ইক্ষুদণ্ড তুলিয়া লইয়া, অগ্নি শলাকাবৎ স্থির 
কটাক্ষ স্বামীর মুখমগ্ডলে স্থাপিত কিয়া স্বামীকে প্রহার আর্ত 
করিলেন। 'প্রহাবের চোটে ইচ্ষুদ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। 
পত্ধীর কোমল কর পল্লবের অমৃত্ধ স্পর্শে শান্তিলাভ করিয়া, তুকারাম 
সই ভূপতিত ছুইথণ্ড ইক্ষু তুলিয়া লইলেন। তার পর করুণা বিকম্পিভ 
কঠে পত়ীকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন _-প্প্রিয়তমে ! আজ জানিলাম-_ 
তুমি আমায় যথার্থই ভালবাদ। এই আখ গাছটা এক! খাইতে ভাল 
লাগিবেন। বলিস়া, তুমি ছুই খণ্ডে ইহা ভাঙ্গিয়! ফেলিয়া!” তুকারামের 


লাধু তুকারাম। ১৬৫ 


প্রসন্ন মুখে বিষাদের কোনও নিদর্শন ছিল না । পত্বীর প্রহারে শরীর 
জঙ্ভ্ররিত, তবুও তাহার বনে সেই শ্বভাব শান্ত দিব্য হাঁস--তেমনি 
উজ্জল, তেমনি মধুর, তেমনি অকৃত্রিম ! কিন্তু তুকারামের দ্বিতীয় পত্ীর 
চক্ষুদ্বয় তখনও জলম্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতে ছিল! 
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পূর্বেই বলিয়াছি দাক্ষিণাত্যে সেবার দুভিক্ষের বিপুল বিকাশ ! অনা- 
হারে শীর্ণ দেহ নরনারী দলে দলে মৃত্যুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে ছিল। 
অচিরে, তুকারামের বাটাতেও চির বিদায়ের শোক রাগিণী বাজিয়! 
উঠিল ! তুকারামের বৃদ্ধ পিত! মাতা, ভ্রাতৃজাক্জা, প্রথমাপত্ভী এবং ছুইটা 
সম্তান__-একেবারে শমনের আতিথ্য শ্বীকার করিলেন। যাহার! অনস্ত 
ব্রাঙ্গাণ্ডে তুকারামের সহায় বলিয়৷ পরিচিত ছিল, তাহারা সকলেই চলিয়! 
গেল! তুকারামের উৎক্ষিপ্ত মন-_-অবলম্বন শূন্য হুইয়া পড়িল! যখন 
সকল বন্ধনই ছিন্ন হইল-_-তখন তুকারাম সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া 
আত্ম শিশ্বাসে অগ্রপর হইলেন । & | 

একদিন গভীর রাত্রে, স্প্তি সুখে মগ্ন দ্বিতীয় পত্বীকে ধুলিমুষ্টির মত 
পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত হৃদয়ের স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য তুকারাম সংপার 
আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যুবতী জীজাইয়ের অবগুঠনের 
অস্তরালে অশ্রর উৎস উথলিয়া উঠিল। অনুতাপ বিদ্ধা রমণী শীন্রই 
বুঝিতে পারিল-_ তাহার শ্বামী *“বিঠোবার” চরণে কিশোর জীবন উৎসর্ণ 
করিয়াছেন! ন্বামাকে গৃহে ফিরাইয়। আনিবার শর্তি আর তাহার 
নাই। 

বিংশতি বর্ষ বয়সে*-ভুকারাম সন্রাস ধর্ম অবলম্বন করিলেন। 
কুল দেব! পবিঠোবার" মন্দিরে, সংসারাশ্রম হইতে অপস্যত তুকারাম 
প্রমানন্দে বান করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝতে পারিলেন--গার্হস্থয 


১৬৬ জীবন-চি। 


ধর্টবের কর্ম্মতালিকার মধ্যে এমন আর কিছু নাই, যাহ! তাহার দ্বার 
সুমস্পর হইতে পারে। তুকারাম বিঠোবার চরণে লুঠিত হ্ইয়া 
বললেন__ 

“যাহা ভাল বালিতাম, ছেড়েছি সকল। 

তুমি মোরে ছাড়িও না, দয়াল বিঠঠল !* 

হে দেব! অপর কিছু নাহি অভিলাষ। 

তব পদ্বে বাধা যেন থাকে তব দাস ॥” 

মাধ মাসের শুক্লা দশমীর কোঁমুদী ফুল্ল রজনীতে, একজন সাধু 
তুকারামকে “বিষুমন্ত্ে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 

"ভজন পুজন কীর্ভনে”_ তুকারামের দিন বড় তাননে কাটিতে 
লাগিল। তিনি বিঠোবার একনিষ্ঠ সাধক, কিন্তু তাহার হৃদয়োচ্ছাসের 
কোনও বাহ্‌ বিকাশ ছিল ন1। 

দেহুক গ্রামের ক্রোশ ত্রয় পশ্চিমে “ভাণ্ডারী” পাহাড় 3 শ্তান্টা বড় 
চন্দ । সহম্ম কোলাহল সন্ধুল নগরের প্রান্ত ভাগে--বনম্পতির শ্তাম 
গীতল ছায়া বেগ্িত স্ত্ীটনীর রজতধারা বিধৌত, বিহ্ঙ্গকুলের কলকণ্ঠ 
মুখরিত এই শান্তিময় পর্বতে, ভূকাবাম সমস্ত দিবস ধ্যান ধারণায় সপ্ন 
থাকিতেন, রাত্রে-বিঠোবা মন্দিবে ফিরিয়া! আসিতেন। 

একদিন কুগ্চুম রাগ রঞ্জিত অকুণ প্রভাতে, তুকাঁরাম ন্ধীতে শ্নান 
করিতেছেন, এমন সময় একজন কৃষক আমির! উপস্থিত। কৃষক 
তুকারামকে বলিল-_-“শেঠজী ! আমি বড় মুফ্ধিলে পড়িয়াছি। আমার 
শস্য ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে-_এমন একটী লোক পাইতেছি না। যদি 
তুমি আমার ক্ষেত্রে বণিয়া ভজনার্দি কর-_-মামার বড় উপকার হয়। 
আমার ক্ষেত্রটাও আগুলান হর, তোমারও কিছু লাভ হর়। আমি 
তোমায় আধমণ করিয়! ছোলা দ্িব।”. যদিও তুকারাম পত্বী পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্ধীর ভরণ পোঁষপের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে 


সাধু তুকারাগ। ১৬৭ 


গারেন নাই। সুতরাং কৃষক্ষের কথায় তুকারাম সন্ত হইলেন, বলিলেন, 
-_দবেখ,। আমি তোমার ক্ষেত্রে বসিয়া হরনাষ কবিব, আমার পারিশ্রমিক 
প্দান।” তুমি আমার স্ত্রীব কাছে পাঠায়! দিও ।” 
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পরদিন তৃকারামের উপব ক্ষেত রক্ষার কর্মভার অর্পিত হইল। ক্ষেত্র 
মধ্যে একটা কাঠ্ঠনির্মিত মঞ্চ ছিশ/তুকারাম তাহার উপর বসিয়া 
শিশ্চিন্ত মনে নাম অপ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে শম্ত লোতে দলে দলে পক্ষীকুল ক্ষেত্র মধ্যে গ্রবেশ করিল 
তুকারাম দোখপেন-_ক্ষুধার্ত পক্ষীকুল শস্য ভক্ষণ করিতেছে, ক্ষুধার্ত 
প্রাণীকে তাড়াইয়! দেওয়া কর্তব্য নহে। তৃকারাম পক্ষীগণকে বাধ! 
দ্রিলেন না, তাহারা অকুতোভয়ে শদ্য নষ্ট করিতে লাগিল। ক্ষেত্রের 
রক্ষাকর্তা--মঞ্চোপরি ধ্যান মগ্র। 

এইরূপে একনাস গত হইল। মাসান্তে ক্ষেত্রস্বাণী আসিয় ক্ষেত্রের 
অবস্থ! দেখিল। এন পুর্ণ ক্ষেত্র--পক্ষীকুলের বাসস্থান হইয়াছে, দেখির! 
কৃষকের দেহ ক্রোধে কীাপিতে লাগিল। কষক তুকারামকে অনবধানতার 
জন্য যৎপরোনাস্তি তিরক্কার করিল গ্রামেব কতকগুলি মাতব্বর ব্যক্িকে 
ডাকিয়া সমস্ত কথ! নিবেদন কারল। গ্রামবাসীরা কৃষককে জিজ্ঞাস 
করিলেন-_-"তোমার ক্ষেত্রে কত মন শস্য উৎপন্ন হয়?” কৃষক বলিল-_ 
দুই থণ্ডী”। তখন সকলের বিচারে স্থির হইল-_প্তুকারামকে 
কষকের ক্ষতি পুরণ করিতে হইবে, ছুই খণ্ডী শস্যের মূল্য দিতে 
হইবে। 

সাধু নর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডের বিরুদ্ধে তাহার বলিবার 
কিছু ছিল না। বাহার! মধ্ন্থ হইয়াছিলেন--ভাহাদের মধ্যে একজনের 


১৬৮ জীবন-চিন্ত। 


একটু বিবেক শক্তি ছিল। তিনি সকলকে বলিলেন--প্বিচার তে! শেষ 
হল, কিন্তু কৃষকের ক্ষেত্রের অবস্থাতে! আমরা কেহই দেখি নাই। 
বিচাব কেবল এক পক্ষেব কথা শুনিয়! হইয়াছে । তুকারাম আত্ম পক্ষ 
সমর্থনের জন্য একটী কথাও বলেন নাই। অতএব চল-_ম্বচক্ষে কৃষকের 
ক্ষেত্রের অবস্থাট! দেখিয়! আস যাউক্‌।” একথ! সঙ্গত মনে করিয়! 
সকলেই কৃষকের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিঝা 
তাহাদের খিশ্ময়ের সীমা রহিল না । সেই শ্তামোজল শস্যালোক শোভন 
ক্ষেত্রে পক্ষীকুলের অশ্যাচাবের চিহ্ুমাত্রও নাঁই,- শ্বর্ণ শিষ্য শস্য বৃক্ষগুলি 
মনা মন্দ নিলে কম্পিত হইতেছে! ব্যাপাব দ্েখিয়। কৃষকও অবাঁক 
হইয়া! গেল! শেষে সকলে মিলিয়া শস্য গুপি একত্র করিয়া মাপিয়া 
দেখিলেন-_যে ক্ষেত্রে মাত্র দুই খণ্ডী শস্য উৎপন্ন হইত, সেই ক্ষেত্রে ১৭ 
খণ্ডী শস্য উৎপন্ন হইরাছে!! 


সেই কৌতুহলাক্রাস্ত লোকাবণ্যের মাঝখানে, তুকাবাঁম নীরব শান্ত, 
উর্দ দৃষ্টিতে নিভীকচিত্তে দড়াইয়। ইঞ্টদেব বিঠোবাব এই অপূর্ব করুণার 
লীল। দেখিতেছিলেন, কৃষক অগ্রতিহত বেগে ছুটিয়া আসিয়া! তাহার 
চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়! ক্ষম! প্রার্থনা] করিল। ভখন তুকারামের প্রতি 
অনেকেরই ভক্তি বাড়িয়৷ গেল। 


ষাহার! তুকারাঁষের অপরাধের বিচার করিয়াছিলেন, তাহার! আবাব 
বিচার কবিলেন। ক্ষেত্রাধিকারী কৃষককে ছুহখণ্ডী শস্ত দিয়া অবশিষ্ট 
শস্য তুকাবাঁমকে গ্রহণ কবিতে বলিলেন। তুকারাম শন্য গ্রহখে সম্মত 
হইলেন না, সেই উদ্বত্ত শস্য একজন ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত 
রহিল। 

কেহ কেহ বলেন--এই শঙ্য বিক্রয়যাত অর্থে *বিঠোবার* ভগ্ন 
হন্দিরের সংস্কার কর! হইয়াছিল । 


সাধু তুকাবাঁম। ১৬৯ 


০: 


শীঘ্র ভৃকাবাম দৈব শন্্গ্রহ লাভ কবিলেন। তাহাব ভাগ্যে কৰি 
পৃতিষ্ঠা লাভেব মাভেন্দ্র স্থযোগ উপস্থিত হইল | প্গৃহলক্ষীব” পবিধর্তে__ 
“ক্লালদ্দ্রী” তাহাব উপব প্রসন্ন 5ভইলেন। 


বিঠোল্াব প্রেমে বিভোব হইয়া তুকারাম কবিতা বচনা কবিতে 
লাগিলেন। এই সকল কবিণ। “অভঙ্গ” নামে পবিচিত। তুকাবামেব 
“ভঙ্গ” মহাবাষ্রবাপী নৈষ্বগণেব কাছে--বেদেব মত সন্মানাহ। 
জনসাখাঁরণও সেগুলিকে পবিত্র ভাঁবিয়! আদ্বব কবিয়া থাকেন। ব্রাঙ্গণ 
শুর, কথক শ্রাৰক-_- সকলেব মুখেই তুকারামেব * মভঙ্গ” । তুকাবাম 
ধন্মোপদেষ্টা,-তাহাৰ জীবনে জীবস্ত ধশ্ম প্রতিভা ছিল, পক্ষাস্তবে 
টন একজন স্বভাব কবি--শীতি ও ভক্তিপুর্ণ খলিয়৷ তাহার কবিত। 
আবাল বৃদ্ধ ধনিতাব হৃদক়গ্রাহিণী হইয়াছিল। এখনও প্রাতবর্ষের আধাঢ 
ও কার্তিক মাসে বিটোব! মন্দিবে লক্ষ লোক সমবেত হইয়া তুকাবামের 
“অভঙ্গ” গান কবিয়। থাকে । এই উপলক্ষে পও্রীপুবে একটী ব্ড 
মেলাও বসিয়া থাকে। 


তৃকাবাম ভক্তিমার্গকে মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ সোপান মনে কবিতেন। 
ধঙ্দনাধনে বাহ্াডম্ববকে তিনি অত্যন্ত ঘ্বণা কবিতেন। স্বরচিত কোন 
একটী অভঙ্গে তিনি সন্াসীব লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহার 
মন্মানুবাদ প্রদত্ত হইল । 


কথা অতি মিষ্ট, আব মন ভাল যা"ব, 
নাই বা বছিল কে ফুল মাল! তাঁব। 

আত্মতত্ব জ্ঞানলাভ কণবেছে যেজন-- 
নাই বা সে শিবে জটা করিল ধাৰণ। 

২২ 


ঁ 


৯৭ ০ জীবন-চিত্র | 


আসক্তি নাহিক যার পবনারী প্রতি, 

ভন্ম যদি না মাথে সে, কিবা! তানে ক্ষতি? 
নিন্দায় যে মুক, যেব! অন্ধ পরধনে__ 
তক! বলে সন্যাসী জানিও সেই জনে 


ঈশ্ববে তুকারামের গ্রব বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বলে_-গিনি 
ধন গ্রচাবেব আসন গ্রহণ করিলেন । অনেকেই তীহাঁব শিষ্য হইল, ম্হা- 
রাষ্্ দেশ তাঙ্গাকে জাতীয় কবি বলিয়! গ্রহণ করিল। অনেকেই বলিতে 
লাগিল “তুকারাম 'মলৌকিক শক্তি সম্পন্ন_-দেবতাব অবন্তাব 1» 

তুকারামকে ধর্ম প্রচার কবিতে দেখিয়া, মহারা্র প্রদেশের কতক- 
গুলি ব্রাঙ্গণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন। চিঞ্চবাদ গ্রামের চিন্তামণি দেব 
-_তুকারামের নিন্দা করিয়। বেড়ীইতে লাগিলেন । দেহু গ্রামের মন্বাজী 
গোসাই-_সর্ব সাধারণকে বণিতে লাগিলেন_-“তুকারাম একজন ভপ্ত, 
রাত্রে তাহার আশ্রমে--একজন বোর গাতিবিধি হয়।” বাহার মন্বাজীব 
কথা বিশ্বাস করিলেন ন1, মন্বাজী তাহাদিগকে গ্রতক্ষ্য প্রমাণ দেখাইতে 
ক্বীকৃত হইলেন । 

একদিন ভাগারী পর্বতের উপকণ্ে--তুকাঁরাম ভজন গাহিতে ছিলেন, 
এমন সময় তীহাঁর নয়ন সন্মুথে এক নারী মূত্তির আবির্ভাব হইল। 
রমণী অসামান্ত স্থন্দপী, জ্যোত্ম্নালোকের মত তাহার অতীন্ত্রিয় রূপ,» 
প্রসাধনে পবিমার্জিত হইয়া তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। নির্জন 
প্রদেশে মুত্তিমতী দুশ্রবৃত্তির মত রমণীর আগমনে, তুকারাম রমণীর দিকে 
চাহিরা হাস্য কারলেন, সেই হাস্যকে আপনার কামনার অনুকুল করিয়! 
বিনয় মধুষ বচনে নাবী আপনার প্রার্থনা জানাইয়! উত্তরের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। কিন্তু তুকারাম কোন কথা কহিলেন পা। তিনি 
ধ্যান মগ্ হইলেন। 


সাধু তুকারাষ । ১৭১ 


রজনী শেষ যামে উপনীতা--তথাপি সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল না। 
মন্বথের ইঙ্গিতান্ুবর্তিনী অভিসারিক! আর কতকক্ষণ অপেক্ষা করিবে? 
নিজের অযাচিত মাধুরী সেই বিজন আধার হৃদয়ে হৃদয়ে ঢালিয়া দিয।, 
--রমণী ধ্যানমগ্ন মহাপুকুষকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বীধিয়। ফেলিল |! কিন্তু 
সাধু দেহ স্পর্শ মাত্র--হতভাগিনী অরুত্ব্ যগ্্রণায় কাতর হইয়! চীৎকার 
কবিয়। উঠিল ! তুকারাম আর একবার মাত্র সেই শ্বৈত্রিণীর প্রতি দৃষ্টি 
পাত করিলেন,_-সে দৃষ্টিতে কি নীবব তীব্র তীরস্কার। সে দৃষ্টিতে কামিনী 
মন্দের উপর নিধাঞ্ণ আঘান পা্ল। তাহার সেই লালন মাখা! ওঠা- 
ধরের গোলাপ ফূল্লতা শুখা* ' 'ণ--চঃখে মুখে হতাশ্বাস ফুটিয়া উঠিল। 
রমণী ছিন্ন মূল লতিকার স্ভায় মাটাতে পাড়য়া গেল। তুকারাম অবি- 
লঘ্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। 

আশ্রম সনিহিত বৃক্ষান্তরালে আম্মগোপন করিয়! কতকগুলি গ্রাম- 
বাসী--তুকারাঁম ও রমণীর ব্যবহার দেখিতেছিল। বল! বাহুল্য-_ 
মন্বাজী উহাদ্বিগকে সাধুব নষ্ট চরিত্র পপীক্ষা করিবার জন্ত ডাকিয়া 
আনিয়াছিল। তুকারামের প্রস্থানেৰ পর গ্রামবাসীরা রমণীর নিকটে 
আগিল। জনসমাগমে রমণীও উঠিয়া বসিল। তাহার মুণ্তি-নিশচল 
রক্তহান-_-যেন ভাস্কর প্রেসনা মম্মর শুত্তি! সেই অরবিন্দ স্ন্দর মুখ 
খানিতে পাওুরতার ছার! ভাসিতেছে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন 
নিমেষ মধ্যে আপনার অতীত ও বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়। লয়, তারপর 
বধমঞ্চ দেখিয়া! শিহরিয়া উঠে-_-রমণীর অবস্থা তখন ঠিক সেই প্রকার! 
অন্ুতাপে তাহার বুক ফাটিয়া ষাইতেছিল, অভাগিনীর পাষাণ প্রাণে-- 
বিশ্বপ্রেষের প্লাবন আসিয়াছিপ। অভিপারিকার অন্তরাত্মঁ তাহাকে 
সহশ্র ধিক্কার দিতেছিল। 

রমণী তঘসস্কোচে--সকলের কাছে প্রকাশ করিয়! ফেলিল__তাহার 
এই নির্লজ্জ ব্যর্থ গ্যম, মন্থাগীন 'অর্থলোভে !! মন্বাজীর অনুরোধেই সে 


১৭১ জীন -চিত্র। 


_-সাধুববকে কলুাষত কবিঠে আসিয়াছিল। কিন্তু সে হাতে খাতে 
পাপের প্রতিফল পাইয়াছে, সাধু অঙ্গ স্পর্শ কবিরা তাহার দেহ তপ্ত 
লৌহে দগ্ধ হইয়! গিয়াছে | 

গ্রামবাসীব! এ এ৮নাব প্রথম হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাবা 
তুকারামেব জিতেন্দ্রিগতার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাইয়াছিল। বমণীব বথায় ৩খন 
তাহাব। বুঝিতে পাঞক্সিল--পাপিনী, মন্বাজী কর্তৃক প্রেরিতা , একজন 
নিচলঙ্ক সাধুব মহান্‌ চবিভ্রে-_-একট! প্রতাবকেব কথায় তাত।বা সন্দেহ 
করিয়াছিল বলয়! সকলেহ লজ্জিত হইল। সাধাবণেখ কাছে এই ঘণিত 
যভযন্ত্র প্রকাশ হওয়াক়-_মন্বাজীব ও লাঞ্তনব আব সীমা বহিল না! । 

এই ঘটনায়, আগ্ন পবীক্ষিত কাঞ্চনেব স্তায় তুকাবামেখ স।ধুতা, 
সরলতা, সহিষ্ণত। ও নিস্পৃতা--আবও অধিকতব প্রদীপ্ড হইয়া উঠিল । 
লোকে তাহাকে আরও শ্রদ্ধা করিতে শিখিল । 

তৃকাবামেব মৃত্রসঞ্জীবনী একটী মাত্র ঘৃষ্টিতে বমণীব পাপ কামশ। 
নিভিয়া গিয়াছিল। সে আপনাব ষথাসর্ধবপ্ধ দবিদ্রগণকে বিলাইয়। দিয়া 
--সন্যানিনী সাজিয়!, তুকারামের পদযুগল অশ্রু ধৌত কবিল। তুকা- 
বাম--সেই মানব সমাজেব অস্পৃন্া পতিতা অবলাকে নিঞ্ুমন্ত্রে দীক্ষত 
কবিলেন। সাধু হয়ে আশীর্বাদ ও দেব প্রসাদ পাভ কবিয়া বমণী 
সিদ্ধ যোগিনী হইল। লোকে বুঝিল-_তুকাবামেব আশ্রম__তাপিত 
মানবাত্মাব শান্তিময় বিএর।ম ভূমি । 

--তুঁকাবাঁম কামকে জয় কবিয়াছিলেন ॥ 


6.8.) 


তুকাবামেব প্রতিপত্তি অনেকেবই নিতান্ত অসহ্ হইয়া! উঠিল । 
বিঠোবা মন্দিবেব পার্থ, সাহুজী নামক এক ত্রাঙ্গণেব ৬৫ টী লাগল 
ছিল, বাগানেব চারিদিকে কণ্টক বৃক্ষের বেভা। এক।দণী গবিতে 


সাধু তুকাবাম। টা 


বিঠোব। মন্দিরে গ্রতিবৎসর একটী উৎসব হইত । একদ1 এই উৎসব 
উপলক্ষে__মন্দিরে লোকে লোকারপ্য হইল। তুকারাম দেখিলেন-_ 
সাছুজীবৰ উদ্ভানের একদ্িকের বেড়া না কাটিয়া দিলে, সাধারণের দখ 
দরশশনে পাঘাত জন্মিতেছে। তুকারাম স্বহস্তে সেই সকল কণ্টক বুক্ষের 
শেণী উতৎপাটন করিয়। দিলেন, অনেক লোক বাগানে প্রবেশ করির। 
দেবমুহি দর্শনের স্থযোগ পাইল । 

উৎসপান্তে তুকারাম--সাহুজীর বাগানে বেড়া বাঁধিয়া দিতেছেন, 
এমন সময় সাহুজী আসিয়া উপস্থিত । ভগ্ন বেড! দেখিয়া সাহুজীর আপা 
মস্তক ক্রোধে জবলিয়! উঠিল। তুকারাম সাহ্জীকে বলিলেন-__দলোকে 
ঠাকুর দেখিবার জন্য দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছিল না, তাই আম 
তোমার বাগানের বেড়1 কাটিয়! দিয়াছিলাম। আজ সেই বেড়া আবার 
বাঁধিয়! দিতেছি । ভাই! তুমি রাগ করিও না, ইহাতে তোমার কিছুই 
ক্ষতি হয় নাই। পাছে এই ভাঙ্গা বেড়া দিয়া কোনও পণ প্রবেশ 
করির! তোমার গাছ পালাব ক্ষতি করে-_সেইজন্ত আমি কাল সমস্ত 
রাত তোমার উদ্ভানেব রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম ।” 

তুকারামের সরল কথায় সাহুজীর ক্রোধ শান্ত হইল না। সহসা 
তাহার মুখমগ্ুলে বিছ্বাতেন্ন মত কি একট! জ্বলিয়। উঠিল। সেই মুহুর্তেই 
মাথায় কঠিন আঘাত অনুভব কবিয়া তুকারাম মুচ্ছিত হইয়া মাঁটীতে 
পড়িয়। গেলেন। 

নৃশংস সাহুজী করধূত দগুদ্বার! সাধুকে প্রহার করিয়াছিল । 


৮৮ ) 


শিষ্যগঞ্ের সদয় স্ুশ্রাধার গুণে শীঘ্রই তুকারামের চেতন! ফিরি 

আমিল। একজন শিষ্য সাহুজঈ'কে প্রতিফল দিতে চাহিল, তুকারাম 
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নিষেধ করিলেন, বলিলেন -_-.* মামায় তে! বেশী লাগে নাই, কেন তোমব! 


১৭৪ জীবন চিত্র। 


ব্রাহ্মণেব উপর প্রতিশোধ লইবে ? আমিই তো বেড়া কাটিয়া দিয়! তাঁহাঁব 
অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।” 

পরদিন তুকারাম সাহুজীব বাটীতে গিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিলেন! ! 

শীঘ্রই সাহুজীর এক পুত্র সাংঘাতিক রোগগ্রন্ত হইল। রোগ সংক্রা- 
মক, প্রাণের মায়! তুচ্ছ করিয়! তুকারাম বালকের স্ুশ্রাধার ভাব লইলেন। 
ভুকারামের যত্রেই সে যাত্রা! বাপক যমের মুখ হুইণে ফিবিষ! আসিল। 
অনুতপ্ত সাহুজী তুকারামের চরণে লুন্ঠিত হইল! তুকারাম তাহাকে 
দীক্ষিত করিলেন ! 


তুকারামের কীন্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের বিষদৃষ্টি তাহার 
উপর পতিত হইয়াছিল। বাখোলী গ্রামের রামেশ্বর ভ্র__তুকারামেব 
বিরুদ্ধে এক অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিল। দ্রেহুর পাঁটেলের 
নিকট হুইতে রামেশ্বব এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিল-_ এর অনুজ্ঞাপত্রে 
তুকারামকে দেহ গ্রাম হইতে নির্বাসিত করিবার আদেশ ছিল। 


তুঁকারাম বড়ই বিপদে পড়িলেন। গ্রাম পরিত্যাগ করিতে তাহার 
আপাতত ছিল না, কিন্ত তিনি আশৈশবের আরাধা “বিঠোবা” প্রভুকে 
ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও সম্মত ছিলেন না। তুকাবাম মন্দিরে অনশনে 
অনিদ্রার ত্রয়োদশ দিন পড়িয়া রহিলেন। রামেশ্বর, তুক্বাম বচিত 
অভঙ্গগুলি ইন্ত্রায়নীর জলে নিক্ষেপ কাবল। তুকারাম কবিতার শোকে 
বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, শত্রদের আর উল্লামেব সীমা রহিল ন1। 
তাহারা সগর্ধে প্রচার কবিয়। বেড়াইতে লাগিল _“শুদ্র তুকারামের 
মুখে আর আমানের ধন্মোপদেশ শুনিতে হইবে না, তাহার কবিতার 
থাতাপত্র সমস্তই জলমগ্ন হইয়াছে” 

কিন্তু তিন দিন পরে লোকে দেখিল-_তুকারামের থাতাপত্র ইন্দ্রায়- 
নীর জলে ভাসিতেছে। একজন শিষ্য গিয়া মেগুলি কুড়াইয়া আনিল, 


সাধু তুকারাম। ১৭৫ 


তুকারামের মুখে হর্ষের উজ্জল প্রভা ফুটিয়া উঠিল। তুকারামকে প্রশী 
শক্ভিশ লী জানিয়।, কর্তৃপক্ষ নির্বাসন দণ্ড রহিত করিয়া দিলেন! 


(৯ ) 


পুনায় অনঘড় নামক এক ফকীর বাস করিতেন। এই ফকাীর 
সাধারণেব উপকারার্থে একটা কুপ খনন করাইয়! দিয়াছিলেন। এই 
কৃপের জল বড় মিপ্ধ ও শ্বাছু ছিল,_-অনেকেই ইহার জলে স্নান করি- 
তেন, প্রত্যেক গৃহেই এই জল পেয়রূপে ব্যবহৃত হইত। 


কোন কাধ্যোপলক্ষে রামেশ্বর একদিন পুণার গিয়াছিল। মধ্যাহ্ছে 
প্রচণ্ড মযুখমালার সন্তাপে ক্লান্ত হইয়া বামেশ্বর ফকীরের কুপ হইতে 
জল তুপিয়া স্নান করিল। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় সান করিয়া তাহার 
দেহ স্সিপ্ধ হইল না, বরং অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হইল । কিছুক্ষণ 
পরেই রামেশ্বরের শরীবে একবকম ক্ষটক বাহ্র্থত হইল, এই সকল 
স্ফোটকের যন্ত্রণায় হতভাগ্য মৃতকল্প হইয়া! গড়িল। কোঁন ওষধেই 
ব্যাধির প্রতীকার হইল না তুকারাম লোকমুখে এ সংবাদ শুনিতে 
পাইপেন। 

পুনা নগরী প্রান্ত সীমায়--এক জীর্ণ পর্ণকুটারে, আত্ীয়ম্বজন। 
পরিত্যক্ত রামেশ্বর মৃত্যুব প্রতীক্ষা করিতেছিল, তুকারাম দেবদূতের 
মত সেখানে গিয়া উপস্থিত হুইলেন। রামেশ্বর-_সাধুব জ্যোতির্ময় 
মুদ্তির দ্রকে সাহস কবিয়। চাহিতে পারিল না, সে কাদিতে জাগিল। 
তুকারাম সম্নেহে তাহাকে নিজেব ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, তাভাধ 
সর্ববা্গে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোগী দোখল--সে স্পর্শ কি. 
কোমল, কি,উন্মান, কি অভাব্য, কি আনির্বচনীয় আনন্দ প্রদ্দ । 
রামেশ্বরের অর্ধেক যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে উপশম হইল। তুকাগামের যে 
অল্পদিনের মধ্যে--তাহার এরীরে ব্যাধির আর চিহ্নমাত্র রহিল ন। 


১৭৮ জীবন-চিত্র। 


মহাপুরুষের উদ্ধার করুণায় মুগ্ধ হইয়া! রামেশ্বর তৃকারামের শিষ্যত্ 
স্বীকার করিল। বিদ্বেষ_অনুতাপে পরিণত হইল । 


(১০) 


লোহগ্রামের একজন কাংশ্যকার তুকারামের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া 
ংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িল। সে কাজকম্ম কিছুই কবিত না, 
দিনরাত বিঠোবা মন্দিরে পড়িয়া থাকিত। কাংশ্তকার-পত়ী, ম্বামাব 
এইরূপ বৈরাগ্য ভাব দেখিয়! তুকারাঁমের উপর রুষ্ট হঈল। রমণী 
সক্কল্প করিল-_সাধুকে একদিন জব্দ করিবে। 

একদিন রমণী তুকারামকে স্বগ্রহে পান ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। 
তুকারাম শিষ্যপত্বীর নিমন্ত্রণ অগ্রান্থ করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে-- 
সাধুজী কাংশ্যকারগৃহে উপস্থিত হইলেন। 

প্রথমেই তুকারাম প্নান করিবার উচ্ছ। প্রকাশ করিলেন, রনী 
শুহাস্তরে গিয়! খানিকটা জল গরম করিল, তারপর সেই উষ্ণজ্ল-__- 
তুকারামের মাথায় ঢালিয়! দিল। জল এত গরম ছিল যে, সাধুর সর্বানগ 
একেবারেই পুড়িয়া গেল। জ্বাল! নিবারণের জন্য- তুকারাঁম [বঠোবার 
স্তব করিতে লাগিলেন । 

এই অগ্নি পরীক্ষা কালে তুকারামের অসামান্য ধৈর্ধ্য ও সহিষ্ণুতা 
দেখিয়া,-_কাংশ্তকার পত্রীর কঠিন হৃদয় গলিয়! গেল। সে সাধুব 
চবণে ক্ষমা প্রার্থনা! করিল। তৃকারাম--তাহাঁকে আশস্ত করিলেন । 
সেই অবধি রমণী পতির অনুবন্তিনী ভুইয়া সাধুসেবায় জাবন উৎসর্গ 
করিয়াছিল। 

--তুকারাম ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। 

অকৃত্রিম দেবভক্তির জন্য পুণ্যাত্ তুক্ারামের নম সারা 
ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল । আর কেহ তাহাকে শুদ্র বপিয়া অবজ্ঞী করিশ্ে 
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সাহন হইল না। যাহার! তুকারামের শক্র ছিল, মন্ত্বলে রুদ্ধ বীধ্য 
ভুজঙ্গমের মত তাঁহার! সকলেই সেই অপাপবিদ্ধ মহাঁপুরুষের পবিজ চরণে 
নতশিরে আঁশ্রর গ্রহণ করিল। 
এই সময় মহারা দ্রকেশরী ধার্মিক চুড়ামণি ছত্রপতি শিব্জী সাধু 

তুকারামকে আমন্ত্রণ করিলেন। সাধুজীকে আনিবার জন্ত যথারীতি 
রথ, অশ্ব, পত্র ও রাঙ্দূত প্রবিত হইল । কিন্ত তুকারাম রাজ-আমন্ত্রণ 
শ্বীকার করিলেন না, তিনি দূতের হস্তে শিবজীকে একখানি ছন্দোময়ী 
লিপি প্রেরণ করিলেন। তাহার মর্যার্থ নিষ্ে প্রদত্ত হইল । এই লিপিপাঠে 
বুঝা যায় তুকারাম লোভকে জয় করিয়াছিলেন। 

বিশাল সংসারে আমি নিতাস্ত একাকী । 

লোকাচার হ'তে সদ! দূরে দূরে থাকি। 

হুসন, ভূষণ, ধম, রত্ব সিংহাসন, 

কিছুতে আমার আর নাহি প্রয়োজন ; 

আমি বনবাসী দীন-_-আসক্তিবিহীন-_ 

অন্নাভাবে তনুক্ষীণ__-কোটীতে কৌপীন ) 

যশঃ মান, কীর্তি-_নাহি কোন আকিঞ্চন, 

তবে কেন ডাকিয়াছ-- আমারে রাজন্‌ ! 

রূপ নাই, গুণ নাই দশ অতি মন্দ, 

আমার দেখিলে তুমি পাবে না আনন্দ। 

তোমার নিকটে গিয়ে আমার কি লাভ? 

ভিক্ষা! ক'রে খাব, হলে অন্নের অভাব। 

ছিন্ন বস্ত্র কত থাকে পথেতে পড়িয়া, 

লজ্জা নিবারণে তাহা লব কুড়াইয়! ৷ 

বৃক্ষতল শযা। হবে এলে ,বিভাবরী, 

কিসের প্রত্যাশ। রাজা! তবে আমি করি? 


১৭৮ জীবন-চিত্র। 


রাজগৃহে শুধু মহতের অধিকার, 

ক্ষুদ্র আমি,_-কখনই/যোগ্য নহি তা*র। 
অতি পুণ্যবান্, তুমি__হে পাগুরি-নাথ ! 
চেয়েছ আমাব সঙ্গে কবিতে সাক্ষাৎ্চ। 
সংসার কামনা! আম ছেডেছি সকল, 
আমার আরাধ্য ধন--ঠাকুব বিঠঠল। 
পিঠোবারে হেবি আমি বিশ্বে সব ঠাই । 
তোমাব মধ্যেও তারে দ্রেখিবাবে পাই। 


ঈীনবেব ভাগ্য সুত্র আছে তব:হাতে, 
«“শি€” এই পুণ্যনাম সার্থক তোমাতে । 
নিয়ত প্রনন রাজা! তোমায় শ্রীহরি ! 
তোমার নিকটে আমি এই ভিক্ষা করি, 
রাখিতে নারিন্ু কথ করিও ন। রোষ, 
পুত্রসম প্রজা'পালো” পাইবে সন্তোষ । 
নরমাঝে নরাধিপ ! “নারায়ণ” তুমি, 
পবিএ-- তোমার জন্মে__মহারাষ্ট্র ভূমি। 


তুকারামের পত্র পাঠে শিবজী অত্যন্ত সম্তষ্ট হইয়া, আপনিই 
তুকারামের আশ্রমে উপস্থিত হ'ন। তুকারামের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে-_ 
শিবজী সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া! পড়েন। শিবজীর মাত! পুত্রের 
এইরূপ রাজ্যে অনাসক্তি দেখিয়! ব্যাকুলভাবে তুকারামকে জানাইলেন-_ 
“শিবজী আমার একমাত্র পুত্র, সে সংসারে ন1| ফিরিলে-_-মহারাষ্ট্র দেশের 
উদ্ধারের আশ নাই-_-আপনি অনুগ্রহ করিয়! ইহার উপায় ঝরুন।” 

তুকাঁরাম জিজ! বায়ের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। অবসর বুৰিয়া 
তিনি শিবলীকে বলিলেন-_ণ্যাহার ষে ধর্ম, সে ধর্মপালন না করিলে 
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প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। তুমি ক্ষত্রিয়__ প্রজা পালন তোমার 
ধর্ম, মে ধর্ম ছাড়িয়। সন্নাঁসধর্ম গ্রহণ কৰা তোমার ঝর্ভব্য নচে।” 
সাধুর পবিত্র উপদেশে-রাজধর্খের প্রাত শি।জীৰ মনেযোগ আক 
হইয়াছিল। 

স্বাধীন রাজা হইয়াও শিখজী তুকারামকে ভূলিছে পারেন নাই। এক 
বার পুনায় তৃকারামের মঠ্ত সাক্ষাৎ করিভে গিয়া শিবজী বড় বিপদগ্রস্ত 
হইয়াছিলেন। শিবজী যখন সাধুধর্শনে গিয়াছিলেন, চাকনদুর্গেণ রক্ষক 
একজন মুসলমান সপ্দার সন্ধাণ পাইয়া, শিণজাকে ধরিবার জগ্গ পাঠ।ন- 
পৈম্ত প্রেরণ করেন। তখন তুকারাম ভঙন গাঠিঙেছিণেন,। আনত 
লোক আগ্রহ্ভরে তাহ! শুনিভেছিণ। অতলোকের মধ্যে কে শিবজা 
মুমলমান সৈশ্যগণ তাহা স্কিন করিতে পাঁরে নাগ এই অবসরে তুক্ষা- 
রামের ইঙ্গিতে শিবজী শথা হইতে সরিয়া পড়েন। 

মহারাস্রবাপীগণের বিশ্বাদ-_তুকারামের প্রার্থনাবলে ভগবান্‌ 
বিঠোঁবাই মে যাঁত্র! শিনজীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। 


দয়ানন্দ সরস্বতী 


সে বড় ধেশীদিনের কথা নয়। তখন প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরাঁজেব 
সহিত অন্তসার শূন্য মহারাষ্ট্র শক্তির সংঘর্ষণ আরজ হইয়াছিল। বীর 
নৃশ'স অগ্যাচাবে- বিশৃঙ্খল দেশে অশান্তি ও অরাজঞ্তার আবিতভ্ভাব 
হইয়াছিণ। ভারতে তখন স্যায় ও নীপ্চিণ শাসন শিখিল- স্বার্থপর 
পুরুষেব প্রধান প্রতিষ্ঠার জন্য--জ্বলন্ক চিঠায় জ্যোতির্ময় শিখায়_-শত 
শত অবলা জীবন্ত দগ্ধ হনছেছিল, সেই পুত ভম্মরাশি অঙ্গে মাথিয়! 
বাদ্ধা বাদ্দনে পল্লী সচকিত করিয়া,-- বলদণ্ণী পিশাচগণ--আনন্দে নৃত্তয 
করিতেছিল ! ভারতেব বর্ষজো।তিঃ নির্বানোন্বখ হইয়াছিল! এই 
অপধর্ের মলিনত! ও অজ্ঞানতার অন্ধকাবে--সর্বলোক লোঁচনের সমক্ষে 
-বীবের মত দীড়াইয়া, কেবল একজন মহাপুরুষ-_গ্রতীকারের উপায় 
চিন্ত। করিতেছিলেন--তাহার নাম রাম মোহন রায়। 

এই সমাজ বিপ্লবের সময়--১৮২৪ খুষ্টাৰে, গুজরাটের অন্তর্গত 
কাটিবারের মি নগরে--উদীচ্য ভক্ষণ কূলে ম্বামী দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন। 

দয়ানন্দের পিতা! শিবের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন । পিতার ধর্মনিষ্ঠা-- 
পুত্রের জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। 

পাঁচ বৎসর বয়সের সময়-দয়ানন্দের বর্ণজ্ঞান শিক্ষা! সমাপ্ত হয়। 
পিতার চেষ্টায়--এই মুকুলিত জীবনেই বেদযস্ত্র ও বেদভাষ্যের বহস্থান-_ 
দয়াননের অত্ানস্থ হইয়াছিল। অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি ব্রদ্ধচিন্ন 


ডিন ২২ 
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যন্ঞোপবীত কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। চতুদ্দশ বৎসরে-+তিনি বেদ্দবিৎ 
বিপ্র বলিয়। সমাজে, সন্মানিত হইয়াছিলেন। 
(২ ) 

দগ্লানন্দেব পিতা প্রত্যচ শিবপুক্ধ। করিতেন। একদিন শিবের নৈবে- 
ছোব উপব কতকগুল। মুষিক বিহাৰ কবিতেছিল, দয়াঁনন্দ উহ! দেখিতে 
পাঁন। এই ঘটনা হইতেই তীহাব জীবনেব স্রোত পবিবন্তিত হইল । দয়ানন্দ 
ভাবিন্বেন-_এই ত্রিশুলধাবী শিব প্বচসক্ষে স্বীয় নৈবেগ্য মুষিক কর্তৃক 
উচ্ছিষ্ট হইতে দেখিয়াঁও-_ স্থির হইয়া রহিয়াছেন । যিনি-_-কৈলাস নাথ, 
ংহাঁরময়ী শক্তি যাহাঁব সহচরী-_তীহার দেহে কি মৃষিক তাড়াইবারও 
শক্তি নাই! তবে তো! এ দেবমুণ্তি প্রাণশৃহ্য জড পদার্থ মাত্র। 

শিবেৰ প্রতি দয়ানন্দের আঁব ভক্তি বঠিল না। মৃত্তি পুজার উপর 
তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিল। কিন্তু পিতার ভয়ে--ভিনি মনোভাব গোপন 
করিলেন। 

দয়ানন্দের এক ভম্বীছিল--এই বালিকার বয়স চতুর্দিশ বংসর। 
তাহাব কিশোর দেহে অপূর্ব্ব সৌন্দর্যের উচ্ছাস ছিল। এই রূপবতী 
বালিকা সহস! একদিন জরাক্রান্ত হইল। সেই জর ক্রমে ভীষণ মুত 
ধারণ করিল। বালিকার সেই প্রদোৎ প্রভাময়ী বিজলীব মত রূপ-_- 
রোগের যন্ত্রণায় মসি-মলিন হইয়। উঠিল । পিতামাতা বহু চেষ্টা কবিয়াও 
হৃদয়ের নেহ আকর্ষণে, বালিকার ক্ষুত্র প্রাণট্কু ধরিয়া রাখিতে 
পারিলেন না। সহস! একদিন আত্মীয় স্বজনের হাহাকারের মধ্যে 
বালিক! নীরবে প্রাণ ত্যাগ করিল। 

দয়ানন্দ রঃ কয় দিন আহার নিদ্! ত্যাগ করিয়া! ভগ্নীর সু্রাযা করি! 
ছিলেন। মরণাহত! বালিকার অব্যক্ত মৃতু যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়া-_ 
তাহার স্ৌোকমথিত বেদনা প্রত বক্ষ বিচলিত হইয়া! উঠিল! মৃত্যুর 
ত্যস্করী মুর্তি দেখিয়! তীহার় মনে মুক্তি পিপাসা প্রবল হইল। মানব 


১৮২ জীবন-চিত্র । 


ভবন এত ক্ষণস্থায়ী? সংসার স্থখ এত নশ্বব ?--দয়ানন্দ স্থির চিত্রে 
মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে মৃত যন্ত্রণা হইতে রক্ষা 
করিতে অগ্রমর হইলেন । 
ংসারে দয়ানন্দের আর আস্থা বহিল না। পিতা-_পুত্রের এই 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন ১--তিনি দয়ানন্দেব বিবাহ দিবার উদ্যোগ 
করিলেন । দয়ানন্দ বিবাহে অসন্মতি প্রকাশ করিলেন; পিতা কোন 
কথা শুনিলেন না। কাজেই নিকগার হইয়া সমস্ত ভোগাকাজ্জ! বিসর্জন 
দিয়া, দয়ানন্দ ১৮৪৬ খষ্টাব্দে--সকলেব অজ্ঞাত সাবে গৃহ হইতে নিক্ষান্ত 
হইলেন । 
0৩ ) 
পিতা নিকুদ্িষ্ঠ পুত্রকে, অনেক অনুসন্ধানের পর--এক সন্ন্যাসীর মঠে 
ধরিয়া ফেলিলেন। দয়ানন্দ আর পলায়ন কবিতে পারিলেন না; পিতার 
সঙ্গে তাহাকে গুহ ফিরিতে হইল। পিতাঁও এবার পুত্রের প্রতি তীক্ষু 
দৃষ্টি বাখিলেন | প্রহরী বেষ্টিত গৃহে-"রানন্বকে অপরাধীর মত বন্দী 
থাকিতে হইল। 
কিন্তু বড় বেশী দিন তাহার বন্দীদশা থাকিল ন1। একদিন প্রহরী 
গণদে নিত্রিন দেখিয়া-_দয়ানন্দ পলায়ন করিলেন । এবার আর নিকটস্থ 
[ক [স্তনে না ।গণা তিনি একেবারে--স্ুদৃব বব্দারাঙ্যে গমন করিলেন। 
পে 77 ** "াগন্গনাবাদ ও ভারতেব বন্ত প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়া, 
বায 7. ০ শাপিয়! উপস্থিত হইলেন। হরিত্বারেব কুস্ত 
” . এমাশম হয়। দয়ানন্দ সেই সকল সর্বশ্রেশোর 
টু | € প্রন্গাণ বিকদ্ধে বক্তা দিতে লাগিলেন । 
“দশ যাইতেন, তখন সেই দেশের অধিবাসীগণ 
জী ।। * এসিড তাহাব সৌম্যশান্ত সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া 
সকলেই আকৃষ্ট হইত। তিনি সকলকে ধর্থা বিষয়ে উপদেশ দ্বিজেন -- 


দয়ানন্দ সরম্বতী। ১৮৩ 


কেবল মুর্তি পুজাব নিন্দা কবিতেন। কিন্ত ইহাতে তাহাকে বড়ই বিপন্ন 
হইতে হইল! শ্রচলিত পমুত্তি পুজার” বিরুদ্ধে আন্দোলন কবাক-_- 
'সনেকে তাহাব শক্র হইয়। দাড়াহইল । এমন 7” কেহ কেহ দশাণন্দেগ 
প্রাণ সংহাব কন্রিবাব জন্যও সুবে।9 অন্বেষণ করিতে লাগিল । ষড়যন্থ 
কাবীদেব জালায়--ডিণি একছ্থানে স্থিৰ থাকিতে পািঠেন না। 
(৪) 

এই ভাবে খোব অশান্তিতে কিছু কাল অতিবাহিত হঈল। দয়ানন্দ 
পবমানন্দ পরমহংসকে আপনাব বিপন্ন অবল্তায় কথা খুলয়া এশিলেন । 
পর হংস তাহাকে উপদেশ দিলেন _*মৃত্তি পুজা সম্বন্ধে তু'ম কোন বথ। 
বলিও ন1।” কিন্তু দয়াননোর সন্্যাসাশ্রমের দাঁক্ষ। গুরু পুর্ণ।নন্ব পলম 
ংস-_তীাহাকে আন্দোলন ঝত্রিবার জন্তু উতসাতিত ক 9 লা? ন্‌ 
এই সময়--ব্যাসাশ্রমের যোগ।নন্দ, বাবাণসীর সচ্চপানন্দম কদা রঃ 
গঙ্গাগিরি, শিবানন্দ এবং জোর়াঁলাহন্দ প্রভূ 'যাগী*।, 
দয়ানন্দের পরিচয় হয়। এই সকল মহাত্সায় উপদেশে--০৭ 5৭৭ ফা 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। 

আধ্যাবর্তের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিরজাননদ তখন মণুসাখ 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, দরানন্দ বিরজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়া সেই ৮১ বৎসরের বৃদ্ধের তর্কশক্তি দেখিয়া একেবারে শিশ্ি" *ন 
এবং বিরজানন্দের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। দয়ানন্দের বয়স 
তথন ৩৫ বৎসর। | 

ইহার অল্পদ্দিন পবে, তাহাকে কোন কার্য উপলক্ষে ফবক্কাবাদে 
যাইতে হয়। ) এই ফরাক্কাবাদে দয়ানন্দ একটী বৈদিক বিদ্ধালয় স্থাপন 
করেন। এই সময় তাহার যত্বে_-পঞ্জাবের নান স্থানে "আর্য সমাজ” 
প্রতিষ্ঠিত ₹ইয়াছিল। সংবাদ পত্রের পাঠকগণের নিকট ন্ুপরিচিত, 
লাজপ* রাস এবং ভারতী সম্পাদক ছুলেখিক! শ্রীমতী পরলাদেবীর 


১৮৪ আবন-চিত্র। 


ন্বামী_শ্রীযুক্ত বামভুজ্ত্ত €চীধুবী মহোদয়--দয়ানন্দ প্রতিষঠিত 
প্আর্ধ্য সমাজের* সম্য হইয়াছিলেন। লাঁজপত মাংসাঁশী দলের, 
এবং রামভুজ নিবামিষ ভোজী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তা”রপব দয়ানন কাশীতে উপস্থিত হইয়া আপনার ধর্মমত প্রচার 
করেন। পুর্ববেই বলিয়াছি তিনি-মুর্তি পুজাব ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। 
বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মেতীহার মোটেই আস্থা ছিল না। এ 
হেন দয়ানন্দেব আবির্ভাবে, কাশীতে একট! হুলস্ুল পড়িয়া গেল। 
কাশীবাসীর1 দয়ানন্দের শত্রু হইয়া! দাড়াউল। 

১৮৬৯ খ ষ্টাব্ধে, নভেম্বর মাঁসে ( কার্তিক, শুক্লা ্বাদশীর দিন) কাণীস্থ 
পণ্ডিতগণ মিলিয়--এক মহ! সভ! আহ্বান কবিলেন। সভার উদ্দেশ্-__ 
মুণ্তি পূজার সমর্থন করা। সভাপতি হইলেন-_শ্বয়ং কাশীর মহারাজ । 
এই সভায় হয়ানন্দও উপস্থিত ছিলেন। দয়ানন্দের সহিত পণ্ডিত 
মণ্ডলীর যথেষ্ট বাদ বিতগ্ডা হয়। কিন্তু পরিনামে--দয়াঁনন্দই জয়ী 
হইলেন। পণ্ডিতগণের অনেকেই-_দয়ানন্দেব প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারেন নাই। পণ্ডিতগণ-_বিচাঁবনীতির অপমান করিয়া দয়ানন্দেরই 
অমূলক পরাজয় বার্তা সাধারণেব কাছে ঘোষণা করিযাঁছিলেন। 

দয়ানন্দ যত দিন কাশীতে ছিলেন, তিনি প্রায়ই পণ্তিতগণকে 
ভর্কক্ষেত্রে আহ্বান কবিতেন, কিন্তু কোন পণ্ডিতই তাঁহার সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে গাহস করিতেন না| 

0৫ 9 

ইহার পর দয়ানন্দ কলিকাতায় আসেন। ব্রাঙ্মস্মাঁজ তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থন। করেন। তাক্ষ সভায় দয়ানন্দ-_-একেদুর বাদ পক্ষে 
এবং জাঁতিভেদ ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। 
কলিকাতাঁর উপকণ্ঠে বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে, দ্য়ানন্দ “ঈশ্বদ_ ও ধর্ম” 
বিষয়ে বস্ত ত৷ প্রদ্ধান করিয়াছিলেন। 
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১৮৮১ খ্টাঝেঃ জানুয়াগী মাসে_-মভামহোঁপাঁণাত মভেশ্চন্্র স্তাররজ 
প্রমুখ সম্্রীস্ত ব্যক্তিগণ-_দয়ানন্দেব প্রতিক7!বণ করিবার জন্ত-- 
সেনেট হলে এক বিৰাট সভার ক্সধিবেশন ধলেন। তথন দয়ানন্দ 
কলিকাতায় বর্তমান ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হন. দয়ানন্দ হিন্দু ধর্দের 
এন্রে- তাহার সকল সিদ্ধান্তই শাস্ত্র বিকদ্ধ। 

উত্যন্ত হয়া ্য়ানন্দ সাহাঁপুর, ত্য পন প্রতৃনি স্তালে গমন 
কবেন। সেখানে, তদ্দেশীয় নৃপতিগণ দনন্দকে সম্মানের সহিত 
অভ্যর্থন| করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খষ্ট।ন্দে যোধপুরে-_দয়ানন্দ পীড়িত 
গন এবং বোগ বন্বণায় কাতত্ হয়া ১৫১ আ.ইাবর ্রাণতাযাগ করেন। 
সৃত্যুব পর তাহাব দ্েহ--দদ্ধ করা হয়। 

বেদোক্ত ধর্ম শ্রেষ্ঠ--ইহাই দয়াননেন ধর্মমত ছিল | 


যোগীবর 'ত্রেলিঙ্গ স্বামী 
(১) 


দাক্ষিণ।ত্যেব বিজানাগ্রাম জেলাষ, ভেলিয়। নামক নগব আঁছে। 
এ গানে নৃসিং» ধব শন্ম! নামে এক খশ্বব্যশাপী ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। 
তাঙাব ঢু পত্বী ছিল। নৃসিপ্চ দ্বেবেব বিপুণ বিভবের উত্তবাধিকাবী 
যা, ১৫২৯ খষ্টাব্বেব পৌষ মাসে, তদীয় জোষ্ঠ| পত্বীর পুণ্াগর্ভে যে 
শিশু গন্গ্রহণ করিয়াছিলেন_-তাহারই নাহ ভাবতবিখ্যাত টত্রেলেঙ্গ 
ত্বামী। * 

বড়মন্নষেব ঘবের আদবেব ছেলে হটয়াও ভ্রেলিদ ধবের শ্বকুমাব 
শৈশন-কেবল ধলাখেলায় পর্যবসিত হয় নাই। বিদ্যাচর্চায় তাহার 
বথেষ্ট ভনুবাগ ছিল, অন্ন বয়সেই তিনি নান শাস্ত্রে পাবদশী হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। স্ুুথসম্পদেব গৌববে তাহাব জীবনেব প্রভাত আকাশ 
লোহিত লালসায় বঞ্জিত হয় নাই। তাহাব জীবন মধ্যাহও আকাজ। 
তপনের কোটি জাল। চৌদিকে বিকীর্ণ করিয়া! বন্িময় হুইয়া উঠে নাই। 
হুখেব কোলে লালিত হইয়াও, তিনি সংসাবেব ভোগবিলাসকে ঘ্বণ! 
কবিতে শিথিয়াছিলেন। নৃসিংহ ধর অনেক চেষ্টা কবিয়াও পুত্রকে 
দাবপবিগ্রহে সন্ত করিতে পারেন নাই। ত্রৈেলি্ম ধর কেবল ধর্মকর্ম 
লইয়াই বান্ত থাঁকিতেন, সত্যসাধনায়, ব্রক্মচধ্যপাগনে এবং পবোপকাব- 
ব্রতে যুবকেব আত্মগৌরব তৃপ্ত হইত । 


৬ ইহর গুকদত্ত নাম-গণপতি স্বামী । কিন্ত সে নাষেক্গ পণ্রবর্ডে সকলেই 
ডাহা “জলিল স্ব'সী” নামে অভিহিত করিয়া থাকে । 





যোগীবর ত্রৈলিঙ্গ স্বামী । ১৮৭ 


সর্ধবন্ধনচ্ছেদী কালের আহ্বানে__ন্ুসিংহ ধব যখন উহ্সংসার হইতে 
চির অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন ত্রৈণিঙগ ধরের বরঃক্রম ৪০ বসর। 
ত্রৈপিঙ্গ ধর তীয় নৈমান ভ্রাতা শ্ীধরকে পৈতৃক সম্পন্তি সমস্ত আগণি 
করিয়া, আপনি কঠোর বৈরাগায ব্রহ অবলম্বন কবিলেন। কিন্তু পাছে 
জননীর প্রাণে আঘাত লাগে এই ভয়ে সংসার পরিত)াগ কবিলা দি ১ম 
যাইতে পারিলেন না । 

শ্রীধর নুসিং5 ধরের কনিষ্ঠ! পত্রীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি ০ ক 
বিষয় কম্ম পবিদর্শন করিবার জন্ত অনেক অনুনয় করিলেন, তাহার দ্বারা 
এত বড় সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্বাবধান কব! একেবারেই অসম্ভব-_-একথ! 
বারংবার বুঝাইলেন, তথাপি ব্রৈলিজগধর দৃঢ়নংকল্প হইতে বিচলিত 
হইলেন না। 

নৃসিংহ ধরের মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে, তদীয় জ্ষ্যষ্ঠা পত্ী লোঁকাস্তর 
গাঁমিনী হইলেন। মাতৃশোক ত্রেলিঙ্গধরকে অভিভূত করিয়া! ফেজ্ল। 
€২ বৎসর বয়সে তিনি মাতার জন্য বালকের মভ কাদিতে লাগিলেন। 
আত্মীয়গণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, শবদেহ শ্বাশানে লইয়া গেল। 
মাতার অগ্নি-সংস্কার করিতে ত্রেলিঙ্গ ধরকেও.স।লগ যাইতে হঈল। কিন্তু 
তিনি আর গৃহে ফিরিলেন নী, মাতার ভক্মাবশেষ সর্ব্বাঙগে মাথিয়া, সেই 
শশাঁনেই বাস করিতে লাগিলেন । 

(২) 

ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর অনেক চেষ্টা করিয়াও অগ্রজকে গৃহে ফিরাইয়| 
আনিতে পারিলেন না; অগত্যা সেই শ্মশানের উপরেই ভ্রাতার বাসযোগ্য 
একখানি গৃহ নির্মাণ করাইলেন। কিন্তু প্রিলিঙ্গধর সে গৃহে পদার্পণও 
করিলেন না। [তিনি কৌপীনধারী, ফলমূলাহারী, সন্ন্যাসী সাপ্রিয়:, 
এক বুক্ষতলে বাস কবিতে লাগিলেন ৷ এই ভাবে তাহার বিশবর্ষ কাল 
সেই ভীষণ শ্মশীনেই ঘতিবাহিত হইল । 


১৮৮ তীবন-চিত্র। 


এই সময় ভগীরথ শ্বামী নামে একজন যোগী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
আগমন করেন। ইনি শ্শানে ও চৈত্য বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে ভাল 
বাসিতেন, লোকালয়ে যাইতে চাহিতেন না। একদিন স্নান করিবার 
নময়, ভগীবরথর সহিত ত্রেলিঙ্গ স্বামীর অল্প পরিটয় ভয়। এই আলাপে 
উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারেন। ভগীরথ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে সঙ্গে 
লইন্স। পুক্ষর তীর্থে যাত্রা! করেন। 

পুফষবে অবস্থান কাপে ত্রেলিঙ্গ স্বামী ভগীরথের নিকট যোগের 
গুঁঢ়তত্ব শিক্ষণ করিরা যোগাভ্যাসে রত হন। 

ভগারথ স্বামীর অনেক বয়স হইয়াছিল। পু্ষব তীর্থেই তাহার 
দেহত্যাগ হইয়।ছিল। গুরুর লোকান্তর গমনে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর আর 
পুক্ষরতার্থে থাকিতে ভাল লাগিল না। শ্বামী-জী তীর্থভ্রমণে বাতির 
হইলেন। 

রামেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে স্থদাঁমাপুবী, এই স্তন্নামা পুবীর কোনও 
ব্রা্ষণের বাটাতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী একদিন অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের 
অবশ্থ। নিতাস্ত মন্দ ছিল, কিন্তু তথাপি ভিন্দি সম্তস্ীক স্নানীজীর সাধ্যমত 
পরিচর্যা করেন । ব্রাহ্মণ দম্পহীর ভক্তিতে প্রীত তইয়৷ ত্রেলিঙ্গ স্বামী 
তাহাদিগকে বরপ্রদান করেন। 

ব্রাহ্মণ-দম্পতী নিঃশ্ব ও নিঃসন্তান ছিলেন। শ্বামীজীর বরে-- 
অচিরেই তাহার! গুপ্তধন প্রান্ত হইলেন। চিরদরিদ্রের গৃহে কমলার 
পদার্পন ঘটিল। ব্রাহ্মণের পুণ্য ভবন শীঘ্বই শিশুর কলহান্তে মুখরিত 
হুইয়া উঠিল। 

শ্বামীজীর এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, অনেক লোক 
তাহার শরপাগত হইল। কেহ ধনের আশায়, কেহ পুঙের আবাজ্কায়, 
কেহ বাঁ রোগমুক্তির আশায়, দ্ব নীজীর চরণে কামনা! করিতে লাগিল। 
এইরূপ বিপুল জনতার বিরক্ত হুইয়! শ্বানীতী সেম্থান পরিত্যাগ করিয়া 


যোগাবর ত্রেলিঙগ স্বামী । ১৮৯ 


দেবতাত্স! হিমালয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এপানে ও তিনি 
ধেশাধন থাক্চিতে পারিলেন না, লোকে শ্বার্থসিদ্ধির কামনায় তাভাকে 
বিরক্ত করিতে লাগিল । 


(৩) 


এইবার শ্বানী-জী নর্মদ'ভীবে মার্কগেব আশমে ঈপস্থিত হইলেন । 
এগাঁনে অনেক যোগীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ কয়। মার্বগ্ডেব আশ্রমে? 
একজন সন্সযাসী বাগ কধিতেন, তাহার নাম প্খাকী লাবা”। খাকী 
বাবা একদিন গভীর বাত্রে শৌচার্য্যে নর্মাতাবে গমন করেন। সেই 
সময় 'এস* ন্মশ্চধ্য ঘটন1 তীহান নম্নন-সন্থুতণ প্রশিভাত হঈয়। উল 
থ[কী বানা দেখিলেন- নম্মাদাব সমস্ত জল ছৃর্ধে পবিণন ভকশান্তে, 
সেই হুদ্ধ ত্রৈ্লঙ্গ স্বামী মগ্লি ভগিয়া পান বব্িতিডেন | “বস্তু খাব 
বাবা নিকটস্থ হইবামাত্র-_নর্মর্দা দ্প্ধৰপ পরিন্যাগ কিন জলবপ ধারণ 
করিল। তখন খাকী বাবা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়। একথা সক্লেৰ 
কাছে প্রকাশ কবিলেন। সুতরাং এখানেও আব স্বামী্দীব থাক! 
হইল না। ঠিনি গুপ্ততাবে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন । 


কাশীধামে আসিয়া! স্বামী-জী তুলসী দাসের বাগানে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । এই বাগানে একজন কুষ্ঠরোণী বাস করিত, ম্বাষী-জী 
তাহাকে সমাজের পাংশু স্ত,প হইতে কোলে তুলিয়া লইলেন। তীহাব 
নির্বধেদ নিরাপদ আলিঙনে--পাপী রোগমুক্ত হইক্পা! শ্বামীন্জীরই সেবা 
করিতে লাগিল। 

কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখিয়া লোঁকে তবাক হইয়া! গেল। 
এই দৃষ্টান্তে সকলেই স্বামীজীর পখধিত্ব” ও এদেবত্ব” চিনিতে পারিল। 
শ্বামীজীর' খধিত্ব-_কুষ্ঠরোগীর সহবাসে বলীয়ান্‌ বিসর্জনের প্রতিষ্ঠ! ! 
তাহার দেবত্ব--পাপস্বণা, কিন্তু পাপী ঘৃণ্য নহে !! 


১১৬ জাবন-চিত্র। 


মুহূর্তের মধ্যে এ সংবাদ বারাণনীর চতুঃসীমাযর় এক জাগ্রত কৌতু- 
হলের মহাপ্রাবন উপস্থিত কারিল। সাধনার বিদ্ব হইবার আশঙ্কায় 
'্বামীজী বেদব্যাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে এক 
ভুবনমোহিনী মারহাট্র। যুবতী, তাহার স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার 
আশায় ত্রেলিঙ্গ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন? কিন্তু শ্বামীজার 
উলঙ্গ ভৈরবযূত্তি দেখিয়! যুবতী লঙ্জিতা হইয়া প্রস্থান করিল। শেষে 
যুবতা স্থির করিল--ম্বামীর ব্যাধিমুক্তির জন্ত সে বিশ্বেখরের মন্দিরে 
হত্যা দিবে। 

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া! যুবতী দেখিল--অনাদ্দিলিঙ্ 
মহাদেবের রত্বসিংহাসনে সেই উলঙ্গ ত্রোলঙ্গ স্বামীর বিরাটমুর্তি শোভা 
পাইতেছে! এতক্ষণে যুবতী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিপ। অনেক 
স্তব স্তুতিন্তে স্বামীজীকে প্রসব করিয়া, যুবতী পত্তির প্রাণরক্ষ! করিল। 

কানীবাপী সকলেরই মনে বিশ্বাস হইল-_শ্বামীজী বিশ্বেশ্বরেরই 
অবতার । তাহার! স্বাজীজীকে দ্রেবতার মত ভক্তি করিত। স্বামীলী 
বড় একটা কাহারও সঙ্গে কথ! কহিতেন না । তিনি সর্বদাই ধাঁনমগ্ন 
থাকিতেন। খেই স্থাণুর মত নিশ্মল মুর্তি পাদমূলে কত রাজ্যেশ্বরের 
রত্বতৃষিত শির সম্ত্রমে নত হইত। স্বামীজী পৌষের দারুণ হিমাণীতে 
গঙ্গার শীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া থাকিতেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে 
তাহাকে অনাবৃত স্থানে পড়িক্া। থাকিতে দেখ! যাইত । শীতাতপ সহিষ্ণু 
স্বামীজী কখনও কাহারও কাছে আহাধা চাহিতেন না, যাত্রিগণ স্বত- 
প্রবৃত্ত হইয়! ভক্তিভরে তাহার মুখে থাছ্য তুলিয়া! দ্রিত। আহারকালে 
শ্বামীজীব মনে জাতিবিচার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের অনুশাসন স্থান পাইত না। 
হাতে তুলিয়া যে যাহ! দিত, স্বামীজী তাহাই ভক্ষণ করিতেন। 

শ্বামীজীকে জব্ব করিবার জন্ত একদা এক হছুূর্বত্ত খানিকট! চুপ 
তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, স্বামীজী অম্নানব্দনে তাহা খাইয়। 


যোগীবর ত্রেলিঙ্গ শ্বামী। ১৯১ 


ফেলিয়া, তাহারি সম্মুখে বিষ্ঠাত্যাগ করেন। সেই বিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত 
চুণ বাহির হইয়াছিল। এই অলৌকিক ঘটনায় লোকটা ভীত ভইয়া 
স্বামীজীর চবণ ধারণ পুর্বক ক্ষম! প্রার্থনা করে। রিপুজয়ী শ্বামীজী 
দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহাকে অভয় দান কয়েন। 


(৪) 


ব্রৈলিঙ্গ শ্বামীব সবলতা৷ ঠিক শিশুব মত ছিল। তিনি বস্ত্র পরিধান 
কবিতেন না, সর্বদাই উলঙ্গ থাকিতেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রে সাহেব 
স্বামীজীব উলঙ্মূর্তিকে স্ত্রীজাতির লঙজ্জাশীলতার হানিকাবক ভাবিয়া 
স্বামীজীকে বন্ত্র পরিধান করিবার আবেশ দেন এবং বন্থ পরিধান না 
করিলে তিনি শ্বামীজীকে নিজের খানা খাওয়াইয়। দিবেন বলিয়া ভয় 
দেখান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন-_প্তুমি আমাব খান! খাইতে পার ? 
তাহা হইলে আমিও তোমার খান! খাইব।* সাহেব তখন স্বামীজীর 
খান! কি রকম, তাহা! জানিতে চাহিলেন। ম্বামীজী সাহেবের সন্বুখে 
তৎক্ষণাৎ সলতাগগ করিলেন এবং সাহেবের কৌতৃহল উদ্রিক্ত করিয়া! 
সেই বিষ্ঠা প্রফুল্ল বদনে খাইয়! ফেলিলেন। 

শ্বামীজীর নিকট চন্দন ও ঝিষ্ঠার পার্থক্য ছিল না। এই অমানুষিক 
ঘটনা প্রতাক্ষ করিয়া, সাহেব আর স্বামীজীকে বস্ত্র পরিধান করিবার 
অনুমতি দিতে সাহস করিলেন না। 

একদিন এক রাজ! গঙ্গান্নান উপলক্ষে কাশীধামে সন্ত্রীক উপস্থিত 
হ'ন। অসুধ্যম্পন্ঠ। রাজকুলবধূর সন্ত্রম রক্ষার জন্য, রাজার বাঁসভবন 
হইতে গঙ্গাতীর পধ্যস্ত পথের ছুই ধার পর্দা ফেলিয়৷ স্ুুসংস্কৃত 
কর! হয়। 'মহ্ষী ও রাজ! প্লান করিয়া! সিক্ত বেশে পথে আসিতে 
আসিতে ৫বথিতে পান-_যবনিকার ভিতরে মহিষীর সম্মুখে উলজ বেশে 
ত্রৈলিঙ্গ স্বামী দণ্ডায়মান ! উলঙ্গমূর্তি দেখিয়া মহিষী লজ্জায় অধোমুখী 


১৯২ জীবন-চিত্র । 


ভঈলেন, একটা পক্ষ বাঁশ-অন্কঃপুবের মর্যাদা নই করিল দেখিয়া বাজ! 
শ্বামভাব উপব অন্যন্ত কুদ্ধ ভন বাজ! স্বাীদীকে যথেষ্ট ভতৎসনা 
ন পিয়া স্বামা্দীল এইকপ বাবচ্গাবেব প্রতিবাদ করিলেন--স্বামীজী কোন্‌ 
কথা কঠিলেন না। ইশাতে রাজা ন্ারও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। লোকে 
তাঁজদমক্ষে স্বামীজ্রীন থে শ বিভৃতিব বিষয় নিবেদন কবিল। বাজা 
কাঁচাব৭ কপা শুনি।লণ না শিনি শ্বামীজীকে বেরাঘাত কবিলাঁব জন্য 
দইজীন অআনাক শাদেশ কক্লে। সর্বণলাক লোচনেব সমক্ষে দাভাঈয়া 
ভাগ্মুণ্খ স্বাধীজী সেল নিদাকণ লেব্রদপ্ত সহ্য কবিলেন ! সাধুব এই 
আপমানে অনেকেই ভঃথিক হইল । 

সেইদিন লাব্রেই এক ভয়ঙ্কর শ্বপ্ু দেশিবা রাজ! চীতক্ষাঁশ্ করিয়া 
উঠিলেন। যেন স্বষং কাশীশ্বন টন্মুক্ ব্রিশূলহত্তে--বাঁজাকে সেই দণ্ডেই 
কাশী পপিশাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছেন । পাবিষদবর্গ বাঁজাব 
মুখে স্বপ্নবুতান্থ শুনিয়া চমকিক, বিলস্ত ও বিচলিত হইয়। উঠিল । 
ভ1দাদে। পগামশে অনপু বাজা স্বামীজীব প:ষে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। 
ত্বাসীতী বাজাকে ক্ষমা কাবলেন। কিজ্ত কাশীতে থাকিতে বাজার 
আব সাহস হইল না। পরদিন প্রভাতে রাজা কাশী পরিত্যাগ 
কবিলেন। 

(৫) 

স্বামীজীর যোগবল সম্বন্ধীয় অনেক জনশ্রুতি লোকসমাঁজে প্রচলিত 
আছে । সে সকল কথা শ্বল্লাৰসবে বলিবাব নহে। ষোগবলে তিনি 
অনৃশ্ঠ হইতে পারিতেন | 

একদা এক উচ্চপদস্থ ইংবাঁজ ফোন নিকটবর্তী স্থান হইতে নৌকা- 
যোগে কাশীতে 'আসিতেছিলেন। সাঙ্েবের সঙ্জে একটী বাঙ্গালী 
কর্মচারীও ছিল। নৌকাখানি মণিকর্ণিকার ঘাঁটের দিকে ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতেছিল। 


যোগীবব ট্রলি শ্বামী। ১৯৩ 


এই সময় টৈলিঙগস্বামা গঙ্গার জলের উপর ভাপিতিছিলেন। উংরা- 
জের বিএ।ৎচকিত দৃষ্টি স্বামাজীর ডপব পতিত হইল। খাঙ্গাপী বাবুটা 
স্বামীজীথ যোগণ্িহ্াত ও অলৌকিক শিব পৰিচয় দিয়া, সাহেবকে 
ক্বাশীজীর মাহ খা বুঝ'*বাপ চেগ্ুা করিলেন । সাহেবের মুখে অবজ্ঞার 
ভাঁপি টিয়া উ্টিল। ঠিনি স্বামীনীকে নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করি- 
তেন সাজালী বাখুটীও "নেক অনুনয় বিনস্ব করিতেন । তখন 
শ্বামীভী নিঝাপত্তিতে নৌকা উঠিম্বা সাভেং ও বাঙ্গাপীব মধ্যস্থান 
ঘআঁধকাব কবিযা বলিয়। পাভলেন। 

নৌকার উঠিশ শ্বানীজ্জা দোঁখলেন-_সাঙেবেব পার্থে একখানি 
তববাবি রহিয়াছে । স্বামীজী তরবাবি খানি উঠাইয়া লইয়। তাহার 
ধাব পরীক্ষা ববিলেন। তাশর সাচেতের সুখের দিকে চাভষা একটু 
*1"শ ভাব প্রকাশ কারষাই সম্থসা তববাবিখানি গঙ্গার অগাধ জলে 
নিক্ষেপ করিংলন। শ্বামীজীর এই ব্যবচাবে সাভেবেব ক্রোধেব চিহ্ন 
প্রকাশ পাইল। বাঙ্নালী বাবুটা সাহেবকে বলিখেন-“আপনি ঘযোগীব 
প্রতি ক্রোধ কবিধেন না, ঘাটে উঠিয়া আমি নার দিষ। আপনার 
তববাবি তুালয়া দিব” পাকে কিন্ত ত্বামীদীকে শাস্তি দিবা গন্য মনে 
মনেসঙ্কল্ল আটিতেছিলেন । 


ত্বামীজী সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাস 
কবিশেন--প& প্রাণঘাতী অন্ত্রথানা কি সাহেবের বড়ই আবশ্তকীর় ?” 
বাঙ্গালী সম্মতিস্থচক উত্তব দ্িলেন। তথনি ম্বামীজী গঙ্গাব জলে হস্ত 
প্রসাবণ কবিয়। তিন খানি তববাবি উত্তোলন কবিয়া, সাহেবকে নিজের 
তববারি বাছিয়া লইতে বপিলেন। সাহেব তো অবাক্‌,--তিন খানি 
তববারিই দেখিতে একবকম, সাহেব নিজেব তরবারি চিনিতে পারিলেন 
না। তখন স্বামীজী হাস্তমুখে একথানি তরবারি সাহেবের হাতে দিয়! 
অপব দুইথানি জলে ফেলিয়! দ্িলেন। এইবার সাহেবের চমক ভাঙগিল, 

২৫ 


১৯৪ জীবন-চিত্র | 


তিনি স্বামীজীর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজের ব্যবহারের জন্ত লজ্জিত ও 
অনুতপ্ত হইয়। স্বামীজীর কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী প্রসন্ন- 
মুখে সাহেবকে আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীবে গঙ্গায় অবতরণ করিয়া, 
সর্বলোক লোচনেব সমক্ষেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। 

একজন ব্রাঙ্গণের অল্পবয়স্ক একটী পুরেব পঞ্জবাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়, 
বহু চিকিৎসাতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নাহ । ব্রাহ্মণ স্বামীজীব শবণাগত 
হইলে,-_স্বামীজী তাহাব পুত্রকে একটু মৃত্তিকা খাইতে দেন। ইহাতে 
সেই দিনেই বালক প্রকৃতিস্থ হয় । 

(৬) 

স্বামীজীব মুখে ধম্মোপদেশ শুনিবাঁব জন্য, প্রত্যহ সন্ধ্যায় অনেক 
লোক ম্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইত। 

একদিন এক শোকার্ত ভদ্রলোক মনেব অশান্তি দূব কবিবাব জন্য 
শ্বামীজীব সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে দ্দিন বড বর্ষা। বাত্রি 
৯ট! ১০টাব সময় সকলে বাটী যাইবাব জন্ত প্রস্তুত হইলে, ভদ্রলোকটাও 
উঠিয়া দীড়াইলেন। কিন্তু শ্বামীজী তাহাকে ইঙ্গিতে যাইতে নিষেধ 
করিলেন। তখন মুষলধারে বুষ্টি পড়িতেছিল। 

বৃষ্টি থামিলে, ভদ্রলোকটা আবার প্রস্থানোগ্যোগ কবিলেন। দেবাবেও 
শ্বামীজী নিষেধ করিলেন। অবশেষে ভদ্রলোকটাকে ছুটী এলাচ খাইতে 
দিয়, তাঁহাকে আশ্রমেব পশ্চাতঘার দিয়! বাহির হইতে ধলিলেন। 

বাহিরে রজনী ঘোরান্ধকারময়ী। সন্মুথের পথঘাট পধ্যস্ত জমাট- 
অন্ধকারে লিপ্ত। মুন্ুমুহুঃ গম্ভীর মেঘগর্জানে দিত্পগুল কম্পিত হইতে- 
ছিল। গগনের একপ্রাস্ত হইতে অন্য প্রাস্ত পধ্যন্ত বিদ্যুৎ বিস্ফারিত 
হইয়! আঁধারের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল। 

ভদ্বলোকটা যে মুহুর্তে পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইলেন, সেই মুহুর্তেই 
সন্মুখদ্বারের অনতিদুরে একটা গাছে উপযুূপরি ছুই বাব বজাঘাত হইল। 


যোগীবর ব্ৈলিঙ্গ শ্বামী। ১৯৫ 


ভদ্রলোকটা তখন স্বামীজীর নিষেধেব কাঁবণ বুঝিতে পাবিলেন। তিন 
ভয়ে ভয়ে পশ্চাত্দ্বাব দিয়া বাটা অভিমখে অগ্রসত হলাত শাশিলেন। 
ভদ্রলোক দেখিলেন-আশাধাবেখ ভীম হালিঙঈগনে আবাস পথ চা, ৩ 
শৃন্ত কবলিত করিয়া বহিযাছে! মাঝে মাঝে কেবল দাশিাৰ ঈকশ 
বিলসন 1 ভদ্রলোক দ্রতপদসঞ্চাবে অগ্রদব হইলেন। সস! নাভা'ব 
অগ্রভাগে তিনি এক উজ্জ্বল আলোক দ্রেখিতে পাইণেন। সেই আলোক 
লক্ষায কবিযা তিনি চলিতে লাগিলেন-_-হৃদ্(ঘ় অস্পষ্ট ভীভহব ছার1। 
তখনও বৃষ্টি পডিতেছিল, কিন্তু এক ফোটা জলও ভদ্রলাপটাণ গাত্রে 
পড়িতেছিল না। 

ভদ্রলোক বাটা পঁহুছিয়াই দ্রেখিলন_-তাহাব গান বা গাত্রবস্ত 
(কিছুই ভিজে নাই--কেবগা প্রছুটী সিক্ত হইয়াছে মাত্র। তখন তিনি 
বুঝিলেন_স্বামীগীন উদার ককণায় সে যাত্রা তিনি বক্ষা পাইণেন। 

রং বীঁ না 

স্বামীজী জীবনুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। স্তুখ দুঃখের অতীত হইয়! 
তিনি পার্থিব জীবন অতিবাহিত কবিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খুষ্টাবের 
পৌধমাসে শুরুপক্ষীয্র একাদশী তিথিতে, সায়ংকালে স্বামীজী কাশী 
ধামে যোগাসনে আসীন থাকিয়া নশ্বর দ্েঃত্যাগ কবেন। সে সময় 
তাহাব বয়ঃক্রম ২৮০ বৎসর হইয়াছিল। 


যোগীবর ভাঙ্করানন্দ স্বামী 
ডি 


ইঙিহাঁস প্রসিদ্ধ কাঁণপুবেব অন্তর্গত মৈথেলাল পুর গ্রামে ঘিশ্রিলাল 
নামে এক সত্যনিষ্ঠ ধম্মপনায়ণ ব্রাঙ্গণ বাস কনিতেন। আঙ্বণের অবস্থ। 
নিতান্ত অসচ্ছল 'ছল না। সংসাবে তিনি নিজেব অনুবপা প্রেমমত্বী 
সহধন্শিনী পাহয়াছিলেন। 

ব্রাহ্মণেব স"সাবে আর কোনও অভাব চিল না, এক অভাব ছিল-- 
তাহাব পুন ভয় নাহ। বিস্ত সেজন্ত দ্বিজ্দম্পতীর প্রফুল্ল মুখে--এক দিনের 
ভন্যও চিস্তাব রেখাপাত হয় নাই। শান্ত্রালাপে, ধর্ম সাধনায় অতিথি 
অভ্যাগতেব অভর্থন। কবিয়া, তাহাদেব জীবনে অবসব পবন সুখে 
অতিবাহিত তইত | 

এই পুণ্য প্রথিত গৃহস্তেব হৃদযেব ষে অংশটা নিতান্ত খালিছিল, 
বিধাতার ককণ আশীর্ববাধে অচিবেই সে শৃন্তস্থান টুকু পূর্ণ হহবাব উপক্রম 
হইল। যৌপণেব শেষ সীমায় ব্রাঙ্গণী গর্ভবতী হইলেন। ব্রাঙ্মণেথ আব 
আননেব সীমা বতিল না। আাবখব সমু আশাব উজ্জল বাজ) খাপন 
কবিয়া ব্রাহ্মণ ভাব বংশধবেব প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। 

যথা সমধে ব্রাঙ্গণীব পগব্াল উপাস্থৃত হল । এমন সময় বোঁণা 
হইতে তিন জন সন্াসা ব্রাহ্মণেব ধাটীতে উপস্থিত হম্জেন। ব্রাহ্মণ 
অতিথি সংকাবেব ক্রটি কবিলেন না । এই জজ্ঞাতপু-। সন্নযাসীত্রয় 
ব্রাহ্ণকে বলিলেন-_“আজ মধ্য বাত্রে তোম।র এক পুত্র মিঃ হইত 1” 
সে দিন গুক্লাপঞ্চমী তিথি। 


যোঁগীবব ভাঙ্কবানন্দ স্বামী। ১৯৭ 


'থন আশ্বিন মাঁস,_শরদীগমনেব শুভ মুহূর্তে--ভাবতেব বিশাল 
বক্ষে মহামভোহতগপের বাগ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, সিংশবারিনীব সম্থাপ 
হাবিণী মুঠি দেণ্য়া জন্ম সফল কবিবাব জন্ত--কোটী কেটী নবনারা 
মাপবা মা পুত দিবা আয়োজন কবিয়াছে 
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ব্গাঝে? ১১৭০ পালের শুভ আশ্বিন মাসে, মিশ্রল'লেব পুণ্য ভবন 
দেবঙাব আশীব্নাধ বর্ষিত হইল। 

(সই দিব্য জো।ৎক্নান্নাত নক্ষত্র কিবীটিনী যামিনীতে, ঠিক ছুই 
প্রহবেব সমব--ব্রাঙ্গণী এক পুত্র প্রসব কবিলন! জগদততীত আনন্দ 
প্রবাহের লবা তুলিয়া শুভশঙ্খ বাঁজিয়া উঠিল। দ্রনযন আলোক পুর্ণ 
কবিয়া ব্রাঙ্গ। জাপনাব সমস্ত সৌন্বধ্য উৎসঙ্গে ধবিয় দেব সৌন্দধ্যে 
দেবী প্রঙিমাব মত উদ্ভাসিত হইয়। উঠিলেন। 

হৃদষেব সমস্ত অবসাদ-_সমস্ত শৈথিল্য নিমেষে দূরে ফেলিয়া, 
মিশ্রলাল-_স্একাগুঙে প্রবেশ কবিলেন, তাগাব সঙ্গে সেই তিন জন 
সন্যাপী। জন্যাশীব1-সগ্ভজাত শিশুব মঙ্জ/লাদেশে- হুতিকাগুহে 
হোমেব অনুষ্ঠান কবিলেন। ভোমেব তিলক শিশুব ললাটে শোভিত 
ভইল। তৃষ্ণাতুব মিশ্রিলাল-_ভুজবল্লী সাগ্রভে গ্রনাবিত কবিয়া নব 
বু'মাবের মুখে--এক অপার্থিব প্রেমচিহ্ন মুদ্রিত কবিয়া দিলেন। তিনি 
যখন বাহিবে আসিলেন--তখন সন্্যাশীত্রয় চলিরা গিয়াছেন। তাহাবা 
যে কোন্‌ পথে অদৃশ্য হহয়াছে--কেহ তাহা বলিতে পাবিল না। 

বালকের জা*কন্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল । গশুনুদ্দিনে মিশ্রিলাল-- 
পুত্রের নাম বাখলেন-_-“ম তিরাম” | 


অএম বাঁ শিশুব উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন তইলে, মিশ্রিলাল নালককে 
গুকগৃভে প্রেবণ করিলেন। সেখানে--পসাবস্থত চগ্ডিকঁ” “ব্যাকরণ গত 
“বুবংশ” মহাকাব্য পাঠ করিয়! বালক বেধান্ত পড়িতে লাগিল। বেদান্ত 


১৯৮ জীবন-চিত্র। 


পাঠে বালকেব ৮খেব সন্মুখে__বিশ্বেব অগাঁব অনস্ত বহম্তরাঁজি--ফুটিষ 
উঠিল। বালক, অনস্তেব মধ্যে আপনা ক্ষুদ্রত্ব অনুভব কবিয়া, বুঝিতে 
পাবিল--অবিদ্যাব ছুর্ভেগ্য কুয়াসায় সন্সাবেব সমস্ত জিনিষ মলিন, 
শশ্বব, অস্পষ্ট । অতএব মনুষ্যজীবনে কর্তব্য--সত্যেপ সাধনা, বৈবাগ্যেৰ 
আশ্রয়। 

মিশ্রিলাল পুরেব ভাবগণিক দোখয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 
ব্রাহ্গণী খক্ষেব ধনকে আপনাব কিবা জন্য-_পুত্রবধূব অনুসন্ধান কবিতে 
লাগিলেন। অপবিণত বয়সে--মতিবামের বিবাহ হুইয়। গেল। পি 
মাঙ৩| আশায় বুক বধিলেন। 

বিবাকেব পব মতিবাম বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কাশী যাত্র! কবিলেন। 

অপবিমিত জ্ঞান সম্পদ সঞ্চয় কবিয়া "“মতিবাম” যখন দেশে 
ধিবিলেন-তখন তাগার বয়স ১৭ বংসর। ১৭ বৎসরেব বালক--এক 
দিথিজয়ী মহাপগ্ডিত। 

(৩) 

এইবাব মিশ্রিলাল পুত্র বধূকে গৃহে আনিলেন। মতিবামেব পত্রী 
অসামান্য হুন্দবী ছিল। উৎফুল্ল যৌবন-_তাহাব স্ুুকুমাব অঙ্কে অঞণেৰ 
আভায ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 

যুবতী শ্বপুব গৃঠে প্র.বশ কবিয়া আপনার মধ্যে আপনি কতই স্থথ 
স্বপ্ন ৰচনা ক বল, কিন্থু তাশাব দুর্ভাগ্য--স্বামী তাভাব আপনার হইল 
না। পে দেখিল--ক্কি এক মভাবহ্ধি স্বামীর অন্তবে প্রবেশ করিয়াছে _- 
বিবাম নাই--বিশ্রাম নাই-_অশ্লথ গতিতে অনন্ত দৃষ্টি লইয়! তিনি অভাষ্ট 
সত্যেব অনুসবণ কবিতেছেন। তাহার দিকে ফিরিয়! চাহিবাৰ শ্বামীব 
আর অবসব নাই। হায়। প্রথম ম্বৌবমে_ যুবতীব জীবন কেবল দুঃখ 
যন্ত্রণার ইতিহাস হইল। 


যোগীবর ভাস্কবানন্দ স্বামী । ১৯৯ 


মতিবামও বুঝিলেন--পত্বীকে তিনি সুখী কবিতে পাবিবেন না । 
সংসাবের ভোগ আকাক্ষায় তিনি তে। মুগ্ধ নহেন-.এ নাবা, এ যুবতী 
সংসাবীব বিলাসসাধন, এতা। আত্মা সঙ্গিণী নহে। 

এইবপে প্রণয়হান পবিণবেব জয়পবা সথ লইয়া, স্বাণী স্ত্রীর দন্বচঞ্চল 
প্রাণের টপব দিয়া বসপ্ত চলিষা গেল। যুবঙটীব গর্ভলধশরের লক্ষণ 
প্রকাশ পাহল। বন্ধনে উপণ ধন্ধনেব 'আয়াজন দেখিয়া মতিবাম 
কষুল্ন হুইলেন। যুবশী ভাখিল-__এই গস্থ 1৭গুই একদিন স্থামীন্ত্রীব 
মধ্যে শান্ত সংস্থাপন কবিবে। আশা৭ আগ্রহে ব্মণীব হ্বদয় উচ্চসও 
হয়া উঠিল । আঁচবভাবী পৌএমুখদর্শনের পোভে মিশ্রিলাল ও ঠাহাব 
পত্বী উৎকণ্ঠিত হইয়। বহিলেন। 

্বশুব শ্বীশুড়ীব আনন্দোচ্ছাসেব মধ্যে যদ্ণী এক কমল কোবকোপম 
শিশু প্রসব কবিল। মিশ্রিপালেব পুণ্যভন আলোকমালায় স্থসজ্জিত 
ভইল। কিন্তু সেহ বাত্রে প্রস্থ ৩ব€ী গ্রণ'য়ণী ৪ সগ্জাঙ শিশু সন্তানকে 
পবিত্যাগ কবিয়া, মতিবাম নিকদ্দেশ হইপেন+ মিশ্রিলালের উৎসব- 
ভখন--শোকেব হাহাকারে পুর্ণ হইল । 


(৪. ) 


পিতা মাতা, পত্রী আধাম্মিক জাবনের পবিপন্থি জ্ঞানে পবিত্যাগ 
করিয়! মতিবাম বিবুধজননী উজ্জানী নগরাত উপস্থিত হহলেন। 


উজ্জায়নী কবি কালিদাসেব লীলাতৃমি-_বাজা বিক্রমাদিতের সাধের 
রাজধাশী! এখানে একাদন অভিপদাবিক! অন্ুবাগে মেঘমন্ে অবহেলা 
কথিয়া, ঘনাদ্বকাব| রজনীতে বিছ্যৎপ্রতায় পথ খুজিয়! প্রিয় সমাগমে 
চলিত, হরভি পবন কুম্থুমিত উপবন কাপাইয়া শীকর সম্পর্কে শীতল 
হইয়া রহিত! কুণবধূ--বকুলের মালা গলায় পরিয়! ককুভমঞ্রবীতে 
কর্ণাতরণ রচিয়। শ্বামীব মনোহরণ করিত! মেেগভীর মুদ্গধবনি 


শট ত০ 


জীবন-চিত্র। 


স্ুখর অভ্রভেদী প্রাসাদমালায়_-নাগর নাগরী শিহাব কবি! সবৌববে__ 
নিত্য শতদলে শন্ধল ফুটিত, শ।শকবে চন্দ্রকান্তমনি ঝাবিযা বিব্গাব 
অনঙ্গ জ'লা শিবাবণ কবিত। কনককদলী ৫ ঠি৩ এ*ডাশৈলে-হকবক 
মগ্ডিত নাধবীম ০1 _মণিখচিত স্ষটিক ফ. কবাঞ্চনেণ বাসবটিতে 
বমির মযুখী শিশিণীব তালে নৃত্য কবিত। 

এখন উজ্জ য়নীব আব সে শোন নাউ, কুতী মানুষ (শাভাব 'উপব 
শোভা চাপাইয়া, কচি বাসন! কল্পনা অনুনাবে শ্াঙ্গাকে সমুদ্দিময়ী 
কিয়! তুলিয়৷ ছিল, সে উজ্জপ্পিনীব এখন ভগ্াবশেষে পাত্ণত। কন্ধ 
সে শা।স্তময, বিষাদ্বময় ভগ্রাবশেষ এখনও কাবব পুণ্য স্ব।৩৩ে খিজ।ডঙ। 
মতবাম উল্ভ্রায়ণীতে বাস করিতে লাগিলেন। 

উজ্জীয়নীব মধ্যভাগে একটা সুবৃহৎ মন্দির আছে, মন্দিবাঞিষ্িত 
বিগ্রহেব নাম--প্কালেশ্বর” । মতিবাম দিবাভাগে এহ মন্দিপ্রেই 
থাকতেন, শিবেব অর্চনা কবিতেন, রাত্রে-_-নগবেব সীমান্তে অবান্থত 
কোনও শ্মশানে ধানমগ্র হইয়া আত্মতত্ব অনুসন্ধান করিতেন । 

এই সময় দাক্ষিণাঠ্যের প্রসিদ্ধ যোগী--পবমণংস পুর্ণানন্দ সবন্দভা 
উজ্জধিনীনে উপপ্তিত হন । একদিন শ্বামীজাব সঙ্গে মতিবামেব পবিচয় 
হয়। ন্বামীজী মরতিবামের মনোভাব বুঝিতে পাবি তাহাকে যোগ- 
খিগ্যার দীক্ষিত করেন। 

মতিবাম অত্যন্ত অধ্যবসাঁয়েব সহিত যোগ শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ কবেন। 
শিষ্কে যোগবিভূতিতে অলঙ্কৃত দেখিয়া, স্বামীজী অত্যন্ত যত্তষ্ট হ'ন 
এবং শিষ্যকে সঙ্গে লইয়। গুজবাটে গমন কবেন। 

গুজরাটেব মঠে থাকিয়! মতিবাম বেদশান্ত্র শিক্ষা কবেন। 

0৫ 9) 

কিছুদিন গুজবাটে বাস কবিয়া মতিয়াম সন্ন্যাসধর্থে দীক্ষিত হইলেন । 

তার পব গুরুর উপদেশে--নিজেব নাম, জাতি, বজ্ঞনত্র--সমস্তই 


যোগীবর ভাঙ্করানন্দ স্বামী। ২০১ 


পরিত্যাগ করিলেন। রেবানদী তীরস্থ কোন শ্মশানে তাহার আশ্রম 
স্থাপিত হইল 1 এই সময় তাহার বয়ন ২৭ বৎসর নাত্র। 

পুত্র গুজরাটে বাস করিতেছেন-_-লোকমুথে মিশ্রিলাল এ সংবাদ 
পাইলেন। একদিন তিনি গুজরাটে উপস্থিত হইলেন। মতিরাম 
পিতার মুখে শুনিলেন--তীাহার একাদশ বর্ষীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, 
কিন্ত তিনি বিচলিত হইলেন না। বরং পিতাকে বুঝাঁইলেন-__“মরণং 
প্রকৃতি শরীরীণাং*--শোৌক সংসারীজীবের পরীক্ষা মাত্র। জীবনের 
অপরাহ্ছে দীড়াইয়! বৃদ্ধ মিশ্রিলাল পুত্রের সিদ্বমুত্তিব অনায়াস গাস্তীধ্য 
দেখিয়া! কী্দিয়া ফেলিলেন। পিতার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে ন! 
পারিয়!, সে যাত্রা মতিরামকে গৃহে ফিরিতে হইল । 

মতিরাম আজ একাদশ বৎসর গৃহত্যাগী, একাদশ বৎসর পরে 
আজ তিনি পিতার সঙ্গে মৈথেলাল পুরে প্রবেশ করিতেছেন--মতিরামকে 
দেখিবার জন্ত পথে লোকে লোকারণ্য হইল । সকলের সঙ্গে হান্তমুখে 
সম্ভাষণ করিতে করিতে মতিরাম বাটীতে প্রবেশ করিলেন। 

মতিরামের মাত। তখন- রোগ শয্যায় শায়িত । মতিরাম একাদশ 
বর্ষ পরে মেই চিরপরিচিত গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহ নিস্তন্ব_-ঝড় 
উঠিবার পূর্বে গুমটের মত যেন কোন দারুণ ছুর্ঘটনাব পুর্ব লক্ষণ স্তবূতার 
গৃহ সমাচ্ছন্ন! মতিরাম রোগিণীর শষ্য! পার্খে বঙ্গিয়া স্থির চ*ক্ষে মাতার 
রোগপাণ্ডর মুখ দেখিতে লাগিলেন । তা'র পর প্রাণের আবেগে 
ডাঁকিলেন--“ম1”। সে স্বরে কোমলতা ছিল,-_-অশ্রর উচ্ছাস ছিল না। 
বুঝি সে শ্বর মুমুধু'র স্েহময় হৃদয়ের রুদ্ধপ্রায় স্পন্দন তন্ত্রীতে ধীরে ধীরে 
আঘাত করিল ! বৃদ্ধার বিলুপ্ত প্রায় মানসী শক্তি একবার সচেতন ভ্ইয়। 
উঠিল-_মাতা! পুত্রকে দেখিলেন । তাহার নয়নঘ্বয়-_-একটু উজ্ল হইয়া 
উঠিল-_কিন্তু মুখে ন্মার কথা ফুটিল না! পুত্রের সম্ুথে--নীশবে বৃদ্ধার 
প্রাণবাধু বহির্গত হইল। 

২৬ 


২০২ জীবন-চিত্র | 


দীর্ঘপ্রবাসেব পব- প্রত্যাখ্যানকারী পতির সন্দর্শন লাভ করিয়া 
মতিবামের পত্রী অশ্রু সন্বরণ করিতে পাবিলেন না । বর্ষাজল তাড়িত 
তট ভূমির মত--মিলনাশ! অন্তর্িত হইয়াছে--রমণীর সেই গভীর উজ্জ্বল 
হৃদয় খ্যাপী প্রেম ম্বাধীব চরণে লীন ভইয়া। তাহার কর্তন্যনিষ্ঠাকে 
প্রবল কলিয়৷ তালল। বিরহ বিষাদ বিকণ্ন লুকায়'_ রমণী যৌবনে 
যোগিনী সাজিলেন। 

মতিরাম সংসাবেব মোনে আর জভীভূত হইলেন না, বুদ্ধ পিতাকে ও 
শোঁকাতুরা সহধর্মিনীকে সময়োচিত সান্তনা কবিমা আবাব তিনি গৃহ 
পবিত্যাগ করিলেন। 


ডি] 


ভ্রয়োদশ বসব ধবিয়। পদ্বজে ভাঁবতের নানা তীর্থ ভ্রমণ কবিয়। 
মতিবাম বিখ্যাত যোগী অনন্ত বাগেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিবা জন্ত হরিদ্বাবে 
উপস্থিত হইপেন। এখানে--সাধন ৎত্তেব নিগৃঢ উপদেশ গ্রহণ কিয়া 
শেষে কাশীধামে সংস্কান কত্লেন। তখন তীাহাব বয়স ৪০ বৎসর । 

পবিত্র কাশীধামে--ব্রিপথ গামিনী জানহ্ৃবী তীরে ভক্তগণ মতিরামেব 
বাসস্থান নির্দিষ্ট কবিয়। দিল। মতিরাম বিশ্বনাথের আধাধন1 করিয়া 
্ষ্ট চিত্তে কালযাঁপন কবিতে লাগিলেন । এ সময় তাহাব মুখে_ কেবল 
“বিশ্বনাথের” নাম -মুভমুছঃ ধ্বনিত হইত, প্রেমেব আবেগে তিনি কখনও 
হাঁসিতেন, কখনও কাদ্দিতেন। প্রেমোনুত্ত মতিবামেব ভাবুকত। দেখিয়া 
অনেকেই তাহাকে দেবতার মত সম্মান করতে লাগিল। তাহাকে 
দেখিবার জন্য--তীহার আশ্রমে নানা দেশের লোক সমাগত হইতে 
লাগিল। জনত। বহুল আশ্রমে থাকিতে ন! পারিয়৷ মতিরাম--অমোধ্যা 
প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেখানেও জনত। বৃদ্ধি দ্েখিয়৷ বেশী 
দিন থাকিতে পারিলেন না। তান আবার কাশীতে ফিরিয়া আদিলেন। 
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কাঁশীতে, অযোধ্যা প্রদেশেব অন্তর্গত আমেটীব শাসনকর্তী বাজা 
লালমাধব সিংহেব একটা মনোহ্ব উদ্যাম ছিল। প্র উদ্ভানটাকে লোকে 
"আনন্দবাঁসশ বলিত। উদ্যানটা নিজ্জন স্কানে অনস্থিত দ্েখিয়! মতিবাম 
এ উদ্যানে আশ্রগ গ্রহণ ক্বিলেন। বাজ সাধুনক সঙ্গাদবেখ সহিত 
আহ্বান কবিলেন। সাধুব সেপাব জঙ্ত/ ৮ জন তৃত্য নিযুক্ত হইল । 
আনন্দবাগে মান্তবাম সব্ানন্দে বাস করিতে আাগিলেন। এই সময় 
গুকদত্ত নামে তানি পলিচিত ভইলেন। লোকে তাহাকে “ভাস্করানন্দ 
স্বামী” বলিয়া অভিভিত কবিল। 

ডিন 8 

এইবাব স্বামীজীর মভাপবীক্ষা আবন্ত হইল । ভষ্ট লোঁকেব পবে- 
চনায় কতকগুলি বেস্ট! স্বাশীদীকে বিশখগামী কবিবাব চেষ্টা কবিল। 
কিন্ত পাগীয়মীদেব আশ! কলবতী হইল না। ভাহাবা যখন অভিসাঁবে 
আসিত, তখন দেখিত ভাক্কবাঁনন্দেন ল্যোর্্ষ মুত্তি শত পন্ভীকবেব 
প্রদ'গু পরভাষ উজ্জ্বল, আব সেই অপূর্ব মুত্িকে বেষ্টন কবিয়া ভীষণ 
কাঁলসর্প গর্জন করিনোছ। তখন বেশ্টাদেব জ্ঞানচক্ষু ভীম্মলিত ভইন্ত, 
তাভাঁব। অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীজীকে 'পণাম করিয়া অধোমুখে চলিষা 
যাইত। এই সকল স্টৎপানে বিবন্ত হম] ব'জা লালমাধব “আনন্দ বাগে” 
সাধাবণেব প্রবেশ নিষেধ কিয় দিয়াছিলেন। 

«আনন্দবাগে” ভূগর্ভমপ্যস্তিত একটা ক্ষুদ্রগুহে শ্বামীজী বাস কবি- 
তেন। এই গরুতে তিনি ক্রমাগত ২৩ মাস কাল অনাভাবে, এমনকি 
জলটুকু পর্যন্ত পান না কবিয়া সমাধিনগ্ন থাকিতেন। এই সময় তিনি 
কৌপীন পর্য্যস্থ পবিত্যাগ কবিয়াছিলেন। সংসাব ও সমাঞ্জেব কাছে 
তীহাঁব চাহিবার কিছুই ছিল না। 

সমাধিগৃহ হইতে স্বামীজী যখন বাহিন হইতেন তখন অনেকেই 
তাহাব দর্শন গ্রার্থী হইয়া আনন্দবাগে উপস্থিত হইতেন। ভাবতের বনু 
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নৃপতি--রেওয়া, নাটোর, ভিঙ্গা, ছুখরাওন, বেড়িয়! দ্বারভাঙ্গ! প্রভৃতি 
রাজগণ, এমনকি হাইঞ্রাবাদের নিজাম বাহাঁছুর, মুশিদাবাদ ও 
রামপুরের নবাব প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণ সকলেই স্বামীজীকে 
দ্বেখিতে আপিতেন। অসূ্ধাম্পশ্তা রাজমহিষীগণও স্বামীজীর চূর্ণ দর্শন 
করিবার জন্য শিবিকারোহণে আনন্দবাগে উপস্থিত ভইতেন। ভারতের 
বড়লাট, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছে'টলাট, ভারতের প্রধান সেনাপতি-- 
ইহারাও আগ্রহের সহিত স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন। শ্বামীজী 
সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
(৮) 

জন্মাবধি দেহত্যাগ পর্্যস্ত শ্বামীজীব ইহলৌকিক জীবন --অলৌকিক 
ঘটনায় পরিপূর্ণ। সে সকল কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার স্থান ইহ! 
নহে। আমর! কেবল স্বাধীজীর অত্যাশ্্য্য ক্ষমতার যৎকিঞ্িৎ পরিচয় 
প্রদান করিব। 

দাক্ষিণাত্যের কোন রাণী বৈষয়িক গোলযোগে বিপন্ন হইয়াছিলেন। 
শক্রুপক্ষ তাহার নামে মামলা! উপস্থিত করিলে অতুল শ্রশ্বধ্য রাণীর হস্তচ্যুত 
হইবার সম্তাবন! হয়। এই অবস্থায় অসহায়া রাণী স্বামীজীর শরণাগতা 
হন। ম্বামীজী রাণীকে মোকদ্দমায় জয় হইবে বলিয়া আশ্বস্ত 
করিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য বিচারশেষে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল 
হইয়াছিল। বিজয়লাভ করিয়া রাণী স্বামীজীকে দেড় লক্ষ টাক! দিতে 
চাহেন,-_স্বামীজী সে টাকা লইতে অস্বীকার করেন। শেষে বাণী এই 
টাকায় আনন্দবাগে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্িলেন। এ্ী শিব- 
মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডের উপর একটী অতিথিশাল! নির্মিত হয়। 
রাণী অতিথিশালার মধ্যে স্বামীজীর মন্ম্ররমুর্তি স্বাপন করেন। 

অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ গ্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামীজীর শিষ্য 
ছিলেন। একদ! মহারাজ স্বামীজীর সক্ষে সাক্ষাৎ করিতে কাঁশীধামে 
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উপস্থিত হ'ন। সাক্ষাতের পর দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিলে, 
স্বামীজী নিষেধ করেন। এদিকে গুরুতর রাজকার্যেব অন্বরোধে 
মহারাজের অযৌধ্যায় প্রত্যাগমন কর! অত্যন্ত আবশ্যকীয় হুইয়! পড়িয়া- 
ছিল। কিন্তু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল ন]। 
উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মহারাজ স্বামীজীকে স্বদেশ গমনের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝাইয়া দিলে, স্বামীজী বলিলেন,--প্তুমি বদি নিতান্তই ষাও--তবে 
যে গাড়ীতে যাইবার মনস্থ করিয়াছ সে গাড়ীতে যাইও না, পরের 
গাড়ীতে যাইও ।” মহারাজা স্বামীজীর আর্দেশ পালন করিলেন। 
কিন্তু ষ্রেসনে গিয়া শুনিলেন--ঠিনি কাল যে গাড়ীতে যাইবার উদ্োগ 
করিয়াছিলেন -সে গাড়ী জোনপুব ষ্েশনে অন্ত একগান্ন গাড়ীর সহিত 
ঘর্ষণে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! এই দুর্ঘটনায় বু লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছে। এতক্ষণে মহারাজ বুঝিতে পারিলেন-_স্বামীজী কেন তাহাকে 
সে গাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

কলিকাতার ভবানীচরণ দত্তের গলিস্থ ডাক্তার ভাছুড়ী ১৪ বৎসর 
অগ্নশূল রোগে কষ্ট পাষ্ঈটতেছিলেন। ম্বামীজী ডাক্তারের যন্ত্রণ দেখিয়া, 
ডাক্তারের উদ্বরের উপর একবার মাত্র স্বীয় কর সঞ্চালন করিলেন, 
সেই মুহূর্তেই ডাক্তারের সকল কষ্ট দূর হুইল। আর একদিনের অন্তও 
শুল রোগ তাহাকে আক্রমণ করিহে পারে নাই। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এক জমীদার সন্ত্রীক শ্বামীজীর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদ। তিনি ম্বামীজীকে দেখিবার আশায় 
আনন্দবাগে উপস্থিত হ'ন-__তীগার স্ত্রীও সঙ্গে আমেন। জমীদার-পত্ধী 
পূর্ণগর্ভ৷ ছিলেন, আনন্দবাগে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রপববেদনাঁয় কাতর 
হইয়! পড়েন। বিদ্বেশে পত্বী কোথায় গ্রসব হইবেন, ইহা ভাবিয়! 
জমিদার বড় অস্থির হইয়! পড়িলেন। স্বামীজী সমস্ত বুঝিয়। জমীদারকে 
ব্লিলেন-_দ্তুমি বাটী ফিরিয়। যাও'-১০ দিন পরে তোমার স্ত্রী প্রসব 
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হইবে।” স্বামীজীব ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়/ছিল--দেশে গিয়া ঠিক 
১০ দিন পরে জমাদার-পত্রী এক পুত্র প্রসব কবিয়াছিলেন। কাশীর 
মহারাজ ঈশ্ববী প্রসাদ সিংহ বাঁহাদব স্বামীজীর প্রতি ভক্তিমান হয়! 
তীয় রামনগরেব বাজভখনে স্বামীজীর প্রস্তবময়ী প্রতিমূত্তি স্তাপন কবেন। 
চি 

স্বামীজীব যশ. চতুদ্দিকে বিক্ষিপ হইয়াছিল । ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, 
আমোঁবকা', চীন প্রভৃতি মহাদেশ হইত বভসংখ্যক আন্তরান্ত লোক এমন কি 
যুরোপেব বিশিন্ন প্রদেশ হঈতে কত লর্ড গেডি, কাউন্ট ব্যাবণ, মাকইস, 
জেনাঁধেল, কর্ণেল উপাঁধিধাবী বাক্তিগণ স্বামাজীকে দেখিতে “আনন্দ বাগে” 
উপস্থিত হতেন | 

বঙ্গাব্ৰ ১৩০৬ সালেব ২৫শে 'আযাঁঢ ববিবাব যধ্যবাত্র স্বামীজী 
সমাধিস্থ হইয়া মত্তদেহ পবিত্যাগ কখেন। পূর্ব হইতেই তিনি এ 
সংবাদ শিষ্গণের কাছে প্রেবণ কবিয়াছিলেন। পবম ভক্ত গয়া প্রসাদ, 
এলাহাবাঁদেব মহাদেব প্রসাদ, অযোধ্যাধিপতি, কাশীবাজ, নাগোপের 
আঁধপতি যাদবেন্ত্র সিংহ, মৈনপুবের মহাবাজ তেজদিংহ এবং আবও 
অনেক জমীদাঁব, তালুকদাঁব, ম্যাজি্রেট, জঙ প্রনৃতি-_ম্বামীজীকে 
শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন । 

প্রভূপাদ ৬বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। 

এখনও শ্বামীজী প্রণীত প্দশোপনিষদ্” গ্রন্থ-দার্শনিকগণ আগ্রহ্থেব 
সহিত পাঠ কবিয়া থাকেন। 

ব্দরিকাশ্রমে জীবন্ুক্ত পুত্রেব ক্রোডে মস্তক রাখিয়া মিশ্রলাল 
তনুত্যাগ করেন। কাশীধামে স্বামীজীব সাঁধবী পত্বীব মৃত্যু হয়। 





প্রভৃপাদ বিজয়ক্ক্চ গোস্বামী 
(১) 

শরন্তিপুবের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচুভা মণি শ্রীমৎ অদৈত প্রভুর পবিভ্র বংশে-- 
১৮৪১ খুষ্টাবে, ঝুলন পুণিমাব রাত্রে, মহাত্মা বিজয় কুষ্ণ গোস্বামীর জন্ম 
ভয়, মাতাব নাম দ্ষর্ণময়ী দেপী। বিগয়কুঞ্চ পিতামাতার দ্বিতীম 
সন্তান ছিলেন। 

আনন্দ গোস্বামীব এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন_ তাহার নাম গোঁপী- 
মাধব। বিজয়কৃষ্ণ যখন অত্যন্ত শিশু, তখন আনন্দ গোস্বামীর মৃত্যু 
তয়। গোপীমাধব বিধঝ! ভ্রাতৃবধৃকে অনেক কষ্টে সম্মত কবিয়া বিজয়- 
কুষ্ণকে দ্রত্তক গ্রহণ কবেন। তখন বিজয়ের জোষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজগোপাল 
জীবিত ছিলেন । 

গোপীমাধব ভ্রাতুদ্পুত্রেব বালাশিক্ষাব বন্দোবস্ত কৰিয়! দ্িয়ািলেন ! 
প্রথমে পাঠশালার গুরু মহাশয়েব, নিকট বিজয়কৃষ্ণের প্রাথমিক শিক্ষা 
আরম্ত তয়। বিজয়ের ধীশক্তি প্রথরা দেখিয়া, গোপীমাধব বিজয়কে 
টোলে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়৷ দ্বেন। অনামান্ত প্রতিভাশালী বিজয়- 
কৃষ্ণ, সকলকে যুগপৎ বিম্মিত ও প্রীত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে 
সমগ্র ব্যাকরণ-শান্ত্র আয়ত্ত করিয়! ফেলিলেন, গোপী মাধবের আর 
আনন্দের সীম! বহিল না। সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ 
বিজয়রুষ্ণ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রেরিত হঈলেন। 

এই সময় যোগ্য হস্তের পরিচালনায়-__কলিকাতার ভদ্র সম্প্রদায়ের 
ভিতর ব্রহ্মধর্মী বিলক্ষণ গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী-_ 
একে একে নব সংস্কারপৃত ব্রাহ্মধর্শে দীক্ষিত হইতেছিলেন। সংস্কৃত 


২০৮ জীবন-চিত্র 


কলেজে পড়িতে পড়িতে, ব্রাহ্গধন্ধমের উদ্বারতায় মুগ্ধ হইয়া বিজয়কৃষ্ণও 
ব্রাহ্মধন্্ম গ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্মের গৌড়ামী তাহার ভাল লাগিল না। 
ব্রাহ্মধন্নকে ভাবতের যুগোপযোগী ধন্ম বলিয়া যুবক বিজয়রুষ্ের মনে 
দু বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সরল হৃদয়ে জাগ্রত কৌতুকে, আত্মার 
আকুল তৃষ্ণা শান্তির আশায় প্রকাশ্রে ব্রাঙ্মদভায় যোগদান করিলেন। 
এই ঘটনার মধ্যে গোপীমাধব লোকাস্তরিত হইলেন। 


(২) 


বিজয়কুষ্ণের পিতৃ পিতামহগণ গুরু বাবসায়ী ছিলেন। অদ্বৈত 
₹শের গুরু গৌরবে ভূলিয়। অনেক সন্ত্রান্ত বিজয়কৃষ্ণেব পিতা ও জোট্ঠ 
তাতের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন । শিষাগণের নিকট হইতে প্রণাম্ী 
স্বরূপ তাহারা অনেক অর্থলাভ করিতেন। 


উত্তরাধিকারী শ্ত্রে বিজয়কষ্চ এই সকল শিষ্য সেবকের ভার প্রাপ্ত 
হইলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধন্্ন পরিত্যাগ কবিয়৷ ব্রাহ্গধন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন--এজন্ত শিষ্গণ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইল । ছুর্ভাগ্যক্রমে এই 
সময় ব্রজগোপালেবও মৃত্যু ভইল। বিজয়কৃষ্ণ বুহৎ গোস্বামী-পরিবার 
লইয়৷ বিব্রত হইয়। পড়িলেন। 

গোম্বামীদেব সংসারটা আয়তনে বড় সামান্ত ছিল না। নান 
সম্পর্কেব নরনাবী আত্মীর়তাব নজিব দেখাইয়া! বহুদিন হইতেই গোস্বামী 
পরিবারে আপনাদের স্বত্ব সাব্স্থ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের অকর্মণ্য 
অলস জীবন, গোস্বামীদের জন্নে পুরুষাণুক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছিল। 
বি্য়কৃষ্ণকে ধন্মাস্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়া, শিষাগণ যখন মনক্ষুগ্ন হুইল, 
কেহ কেহব! অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল,_তথন বিজয়কৃষ্ণের 
আগের মীতাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বিজয়কুষ্খ কি করিবেন ? 
আতআীয়গণের মধ্যে কাহাকে বিদায় করিবেন? জর বিদায় করিলেইবা 


প্রভূপাঁদ বিজয়কষ্চ গোস্বামী । $০৯ 


তাছার! এমন নিশ্চিন্ত জীবনের গ্ুখের আশ্রয় পরিত্যাগ করিবেন কেন? 
কাজেই বিজ্ঞয়ক্লু*্ এই সুবুহত পরিবারের গুরুভার স্বন্ধে লইয়া! কাতর 
হইয়! পড়িলেন। কিসে সংসার চলিবে এই চিন্তাই তাহাকে অধীর 
করিয়া তুলিল। 

ব্রাঙ্মধন্ম অবলঘনে বিজয়কৃষ্ণেব আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, ব্রাহ্গ- 
বন্ধুগণ ইহ! বুঝিতে পারিলেন। বিজয়ের ভবিষ্যৎ আশ্বাসে উজ্জল, 
তাহার। গোম্বামীকে চিকিৎসা-শান্ত্ অধ্যয়নের পধ়ামর্শ দিনেন। 
বিজ্রয়ও বুঝিলেন__গুরুগিরি ছাড়িয়া, ডাক্তারী করিতে পারিলে, 
: সমাঞ্গ তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। সংসারপালনের জন্ত 
অর্থাগমেবও অপ্রতুল হইবে না। বিজ্রয়কুষ্ণ মেডিকেল কলেজে প্রবেশ 
কবিলেন। 


(৩) 

অক্লাস্ত পরিশ্রম ও অসামান্ত অধ্যবসায় বিজয়ক্কঞ্চকে অচিরে একজন 
অপ্রতিহবন্দী ছাত্র বলিয়া পরিচিত করিল। বিজগ্বরুষ্ণ তিন বৎসর মেডিকেল 
কলেজে শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা! করিলেন। তাহার অন্বাধারণ শ্তবতি 
শান্ষি তাহাকে সকলের প্রির্দর্শন করিয়া তুনিল। সকলেই বলিতে 
লাগিল-_-বিজয়কুঞ্খ দেহতত্ববিদ অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইবেন। কিন্তু 
'অদৃষ্টদেবী অন্তরালে বদিয়! বিজয়ের প্রতি "লক্ষ্য করিয়া] বিড়ম্বনায় ক্রুর 
হাসি হালিলেন। বিজয়ের আর পরীক্ষা! দেওয়া হইল ন1। শেষ 
পরীক্ষার পূর্বে কলেজের অধ্যক্ষের মহিত্ত তাহার একটু বচদা হইয়াছিল, 
সেই বচসা ক্রমে ভীষণ মনোথাদের মূর্তি ধারণ করিল। ভ্ায়নি্ঠ বিজগ্ন 
আত্মভিমানের আবেগে কলেজ পরিত্যাগ করিগেন। কিন্তু এ বিপদে 
হাক্গল| তাহাকে পৰিস্ত্যাগ করিঝা না ভিনি ধর্মগ্রচান্তকার্যে ব্রতী 
হইলেন বঙ্গ, বিহার, উত্তরপশ্ছিদ প্রদেশ ভারতের লানাক্থানে তাহা 
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কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হুইল। তিনি লাধারণের কাছে ব্রাঙ্মধর্শোর গৃঢ় রহন্ত 
প্রচার করিতে লাগিলেন। বক্ততা করিবার তাহার যথেষ্ট ক্ষমত! 
ছিল, সে ক্ষমত! শ্রোতার দেহে তড়িৎ সঞ্চার করিতে পারিত। 


(৪) 


বহুদিন ধরিয়! ব্রাঙ্গধন্্ম যাজন করির। ধর্ঘনত্যসন্ধে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি 
হইল ন, অতৃপ্তধন্ম পিপাসা লই! তিনি দেশতভ্রমণে বহির্থত হইলেন । 


এই দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে একদা এক পরমহংসেব সঙ্গে তাহাব পৰিচর 
হয়। পরসতংস বিজয়কুষ্ণের হৃদয়ের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
তিনি উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে--বিজয়কুঞ্ষকে যোগধরন্মে দীক্ষিত করিলেন। 
সাধু সহবাসেক্স অপূর্ব মহিমায় বিজয়কৃষ্ণের প্রাণের অভাব পূর্ণ হইল। 
তিনি উপেক্ষিত হিন্দুশাস্ত্রকে অন্রাস্ত আপ্ত বাক্য বলিয়! বিশ্বান করিলেন। 
পুত অঙ্গে পরমহংসের পদধুলি মাথিয়া বিজয়ক আবার হিন্দুধশ্্রকে 
আলিঙ্গন করিলেন। তীহার ধর্মমত পরিবন্তিত হইল। শেষে তিনি 
একজন আদর্শ হিন্দু হইয়া, হিন্দুনরনারীকে যোগশিক্ষায় দীক্ষিত করিতে 
লাগিলেন। যেসকল শিষ্য হিপ্ুুধশ্মবিদ্ধেবী বলিয়! তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, আবার তাহারা বিজয়কৃষ্ণের শ্বেহের অঙ্গে ফিরিয় 
আমিল। 

বিজয়রুষ ভারতের বনুতীর্থ পর্যাটন করিয়, সাম্যমৈত্রীর লীলাভূমি 
পুরুষোত্তমে উপস্থিত হটলেন। তখন পুরীর স্বারত্বশাসনের কর্তৃপক্ষ 
বানবহত্যার জজ প্রচার করিয়া আপনাদের প্রতাপ অক্ষু্ রাখিবার 
উদ্তোগ ফরিতেছিলেন। মিউনিনিপাল কর্ধচারীর হস্তে নিত্য নিত্য 
অসংখ্য বানর নৃশংস ভাবে হত হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ প্বটক্ষে বানর- 
হতা। দেখতেন, ব্অসহার পণ্ডগুলিয মৃত্যুকালীন আর্তনাদ শুনিয়া! তাহার 
করুপহঙগয় কাদিয়া উঠিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া মিউনিলিপালিটীয় 
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বর্তৃপক্ষগণকে এই নিষ্ঠ,র কার্য হইতে বিরত করিলেন। পুরীবাসী 
নরনারী বিজয়কৃষ্ণের করুণার ঘোষণা করিতে লাগিল। 

পুরীবাসীর হঃখদর্শনে বিজয়ককষ্ বিচলিত হইলেন। তিনি দরিদ্রের 
চর্দশ! মোচনের অভিপ্রায়ে মুক্তহত্তে ষষ্টি সতত্র মুদ্র বিস্তর করিলেন। 
উড়িষ্যাব নরনাবী তাহাকে কল্পতর দেখিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা উপহার দিয়া 
রুতজ্ঞচিত্তে সেই করুণাব দান গ্রহণ করিল। 

বিজয়কৃষ্জ দেশের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার 
হৃদয় মহত্বের প্রশন্ত ক্ষেত্র ছিল। তার মহান্‌ উদার গ্রাধে, জীবদূঃখের 
করুণ! গ্রত্রবন লুক্কায়িত ছিল। চৈহন্তের প্রেম গ্রাবন বিঞয়কৃষের মানব- 
জীবনকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। পোকফিতৈষপার প্রভাবে তিনি 
ভারতবাসীর আত্মার অধিক আত্মীয় ছিলেন। 

রঃ র্ রর / 

১৮৯৯ থুষ্টাবে, ২২শে জ্যেষ্ঠ নবিবার রাত্রি ৯টার সময় বিজরকষ্ঃ 
পৃথিবীর মলিনতা! হইতে মুক্ত হয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। এখনো 
অনেক শিষ্য তাহাকে দেবতার অবতার ভাবিয়া পুর্ধা করিয়! থাকে। 


রাঙ্তা রামমোহন রায় 
(১) 


জাতীয় জীবনে মহত উত্দাপন। জাগাইনাব জন্ত--ছুর্জায় সংকল্প 
অপরিমেয় সাহস ও অক্লান্ত অধ্যবসায়েব প্রয়োজন 7 মহত্ব লাভেব এই 
তিনটা উপাদান _ বাজ! বামমোহন বায়েব হৃদয়ে যণেষ্ট পরিমাণে সঞধ্িত 
ছিল। 

হুগলি জেলার, খানাক্ুল রুষ্চনগবেধ নিকটবর্তী রাধা নগর গ্রামে-_ 
১৭৭৪ থৃষ্টাকের মে মাসে রামমোহন জঙ্ম গ্রহণ করেন। তীহাব পিতাব 
নাম-রামকাস্ত রায়। বার মহাশয় একজন উচ্চশ্রেণীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তিনি মুশিদাবাদের নধাব সরকারে চাকুবী কবিতেন। সমাজে 
তাহার যথেষ্ট সন্ত্রম ছিল। 

যে লময়ের কথা বঙ্সিতেছি, সৈ সময় দেশের পর্বরই পারস্ক ভাষার 
আদর ছিল। শিক্ষিত সন্প্রদ্ধায়ের সকলকেই পারস্ত ভাষা শিক্ষা! কবিতে 
হইত 1 রামকাস্ত, দ্বাদশবর্শীয় বালক পুত্র রামমোহনকে পাটনাব এক 
বিখ্যাত মৌলবীর নিকট প্রেরণ করেন। নলুশাস্ত বুদি রামমোহন ভিন 
বৎসরের মধ্যে সেই মৌলবীর নিকটে ছুরূহ পাবস্য ভাষ। এবং আরব্য 
ভামা শিক্ষা কবেন। 

তারপর সংস্কৃত শিখিবার জনা রামমোহনকে কাশীতে গাঠান হয়। 
সেখানে তিনি ব্যাকবণ, সাহিত্য, এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে বাংপত্বি লা 
করেন। ন্‌ 

বামমোহনের পিত। গোড়া হিন্দু ছিলেন । পুত্র সর্ধশান্ত্রবিশারদ 
হইয়! গৃে প্রত্যাগত হুইল, পিতা! বড় মন্তষ্ট হইলেন না। তিনি 
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দেথিলেন-_-বেদাস্ত ও উপনিষদ্‌ পড়ি! রামমোহন এবেখরবাদী হইয়|- 
পড়িয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, একেশবর বাদ প্রচার কখিবাঁর জন্ত-- 
রামমোহন পৌভ্ুলিকতার বিরুদ্ধে দখ্খায়মান। তিনি যেখানে সেখানে 
হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দা করি! বেড়াহতেছেন। 

বামকান্ত পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক শাসন করিলেন। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে পিতা বিরক্ত হইয়া অবাধ্য 
পুঞ্ধকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া ধিশেন। 


& ২ ) 


তখন ভারতবর্ষে রেল ্টীমার হয় নাই, লোকের যাতারাতের বড়ই 
কই ছিল। এক দেশ হুহতে অন্ত দেশে যাইতে হইলে যাত্রীকে অনেক 
সময় দল্গ্য তত্তে প্রাণ হারাহতে হইত) অথব। বন্ত পশুর করাল কবঙে 
আত্ম সমর্পণ করিতে হইত 

গৃহ তাড়িত রামমোহন মাতৃচরণে বিদায় লইয়া! শৈশব শ্বপ্ু ঘড়ি 
সাধেব জন্মভাম পরত্যাগ করিলেন। তিন উদ্যোগী পুরষ--পদত্রজে 
ভারতের নানাস্থ(নে ভ্রমণ করিতে লাগলেন (বাত দেশের ভাষা, 
আচার ও রীতি নীতি অবগত্ত হুইর়1-_-€শের অভাব অভিযোগ বুঝিতে 
পারিলেন। ভারতের নূরনারীর জঙ্কা তীছার প্রাণ কা।দিয়া উঠরিল। 
দেশের তুর্থতি বিনশের জন্ত--তনি স্থাথু চিন্তা ভুলিয়া গ্রেলেন। রা" 
মোহন বুঝিলেন--্ধর্ম জীবনের উন্নতি ন! হইলে ভারতের আর উন্নতির 
ছাশ! নাই। | 

রামমোহন প্রথমেই হিন্দুর কুলংস্কায়ের, বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ভুইল্েন। 
বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলেন। এই বিচার প্রবৃত্তি 
এতদুর প্রবরা হইয়) উঠিজাছিন ক রাযন়েহন। এক স্থানে চ্ছিক াকিতে 
গাগসিতেন ন/। €েশ হইতে দেশাস্তরে গমন ঝরা হিবাকার। পি 


২১৪ জীধন-চিন্র। 


মণ্ডলীকে ঘন্্ যুদ্ধে আহ্বান করিতেন। ইহাতে সাধারণের ধারণ! 
হইল-_রামমোহন ছিন্দুধর্দের ঘোর বিছে্া _তীহার মত আধ্য খষি- 
ধিগের মতের বিরুদ্ধ, হুতরাং রামমোহন হিন্দুর মহাঁশক্র ! 

বৌদ্ধধন্মের গুঢ় রহস্য অবগত হইবার জন্ত রামমোহন তিব্বত যা! 
করিলেন। সেখানে ধর্মযাজক লামাগণের সহিত তাহার অনেক বাক্‌- 
বিতও্া হইল। তিনি গামাগণকে স্পষ্টই বলিলেন-_“বৌদ্ধধর্শ কুসংস্কার 
পুর্ণ*। ইহাত্তে লামাগণ ভ্তুদ্ধ হইয়। রামমোহনের প্রাণ বিনাশের 
উদ্যোগ করিলেন। 

এই সময় রাযমোহনের বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। তিব্বতের চক্রবছে 
প্রবেশ করিয়। রামমোহন অভিমন্ার মত বিপন্ন ! বিদ্বেশে কে সাহাকে 
রক্ষা করিবে? কিন্তু ভারতের উন্নতি ও উত্থানের বীজ ধাহার হৃদয়ে 
নিহিত রহিয়াছে, ভগবান্‌ তাহার মৃত্যুবাপ রচনায় মহাকালকে ঈঙ্গিত 
করিবেন কেন? তিনি এক অভাবনীয় উপায়ে রামমোহনকে বক্ষ! 
'করিজেন। 

সাহিত্য 'সআট বক্ষিমচন্দ্র বলিয়া! গিয়াছেন-_প্সথলার মুখের জয় 
সর্বত্র ।” রামমোহন অতি ম্থুপুরুষ ছিলেন । তী্ঠার সুকুমার দেহে 
যৌবনের প্রথম উদ্মেষ ; তিব্বতের রমণীবৃন্দ লালসার দৃষ্টিতে রাম- 
মোহনকে অভিনন্দি ত ফরিক্পাছিল। রাম্মোহনের গ্বীবন নাশের যড়ন্ত্ 
গুনিয়া--নারীগণ রামমোহনকে লুকহিয়। রাখিল। তাবপর বড়বন্ত্রকায়ী- 
দ্বের অন্ঞাতসারে তাহাকে সরাইয়া দবিল। ক্লামমোহন গোপনে পলাদ্গন 
করিলেদ। 


(৩) 


রামমোহন দেশে ফিবরিলেন । পুত্বকে গৃহ বইতে বাহির করিয়া 
দিয়া রনাফান্ত অনুতপ্ত হইকাছিলেণ। দুতয়াং ঘামযোহন আধার ঝনক- 
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জননীর নেহনীড়ে আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার স্সেহ 
ধিক দিন স্থায়ী হইল না। রামকান্ত যখন দেখিলেন- হিন্দুধর্ম সন্বদ্ধে 
পুত্রের মত কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাঈ, তখন তিনি পুত্রকে বাটা হইতে 
আবার দুর করিয় দ্িলেন। 


এই ঘটনাব কিছুদিন পবেই বামকান্তের মৃতু হয়। রামমোঁহনের 
মাতা পুত্রকে আবার বাটীতে শাহ্বান করেন) রামমোহন মাত অনুরোধ 
অগ্রাহ্য করিতে পাবিলেন না, মাতাব নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন। 

এই সময় খুষ্ট ধর্খের নিগুঢ তত্ব বুঝিবার জন্য রামমোহনের বড়ই 
ইচ্ছ। হইল। তিনি ইংবাজী জানিতেন ন1) বাইবেল পড়িবার জন্ত 
২২ বৎসর বয়দে হংরাঞ্জা শিখিতে আরম করেন, ৬ বৎসরের মধ্যে 
হ*বাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি জন্মে। 

১৮০০ গ্রীষ্টান্বে রামমোহন রঙ্গপুখ কলেইটরের দেওয়ান হন। এই 
পদে ১৩ বংসর তাধিষ্টিত থাকিয়! রামমোহন লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করেন। 
কালেক্টর ডিগ্বী সাছেব রামমোহনকে অতস্ত ভাল বাসতেন। দুত্তরাং 
অন্যান্ত আমলাদের মত প্লামমোহনকে অধিক পথিশ্রম করিতে হইত না, 
অথব। কথায় কথায় মনিবের ছকুম মানত করিয়া! চলিছে হইত ন1। 
বামমোহন যথেষ্ট অবকাশ পাইতেন এবং ফরাসী, গ্রীক, লাটিগ ও *হ্ক্রু 
ভাষার অন্ুদীলন করিয়া আবকাশকাল যাপন করিতেন। 


(৪ ) 


রামমোহনের মাতার নাম তারিণী দেবী। লোক্ষে তাহাকে কাদের 
করিয়া! “ফুল ঠাকুরাণী* খলিত। রাস্তধিক, এই ধর্ণমতী পতিপ্রাণা 
সাধ্বী মছিলা---ফুলের মতই পবিত্র ছিলেন। 

রামমেহেনকে গৃহে গ্বান দির! তারিনী দেবী বাড় বিপদে পড়িপেন। 
রাগমোহন হিন্ুধর্খের উপর গু পুনঃ আক্রদগ ক্ষযিতেছিলেল 


২১৬ জীবল-চিত্র ৷ 


লোকে তারিণী দেনীব কাছে ক্রমাগত অনুযোগ করিতে লাগিল। 
একদিকে ক্সেছচের নিধি-পুত্র, অপর দিকে--ধরণীর প্রধান অবলম্বন--. 
সমাজ। তারিণী দেবী সমাজকেই বড় ভাঁবিলেন। কর্তব্যের কাছে 
পূত্রন্নেহও তিষ্টিতে পারিল না । তাবিণী দ্েবী--পুত্রকে বলিগেন-- 
*এবাটাতে তোমার আর থাক1 হইবে না, তুম হিন্দুধর্মের নিন্দা করি- 
তেছ--লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারিতেছি না। আমি 
সমাজ ছাড়িতে পারিৰ না। অতএব আমার অন্থুবোধ-_তুমি রঘুনাথ 
পুরে নুন বাটা প্রস্ত & করিয়া সেই বাটীতে অবস্থিতি কর।” 

রামমোহন মাত পরামর্শ গ্রহগ করিলেন। কন্তু গ্রামে অধিক দিন 
থাকিতে তাছার ভাল লাগিল ন!। শীপ্রঙ্গ তিনি জনকোলাহলময়ী 
কলিকাতা! নগরীকে আপনার কর্মক্ষেত্রনূপে নির্বাচিত করিলেন । 

কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন ধন্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন। 
মংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া, ত্রাঙ্ষণপঞ্ডিতগণের সঙ্গে বিচার তর্ক 
করিয়া, প্রচলিত হিন্দুধর্মেব উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল। হিম্ুুসমাজ 
বাতাহুত কদণী কাণ্ডের মত কাপিতে লাগিল। ধর্মনাশের ভয়ে-- 
অনেকেই শশবাস্ত হুইয়। উঠিল। শুধু কিনুধর্থের উপর নহে,--খুই্- 
ধর্ের বিরুদ্ধেও রামমোহন দণ্ডায়মান ইইলেন। ১৮২* খৃষ্টাবে খীন্ত. 
থষ্টের উপবেপাবলী সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাঁষায় অনুদিত করিয়! রামমোহন 
পাদরীগণের দন্মুখে-সগর্ধে প্রকাশ করিতে লাগিলেন-পবীপ্ড কেবল 
ধর্ম প্রচারক মাত্র, তিনি লোক শিক্ষক--উাহাতে কোন দেবত্ব 
ছিল নাঁ।” 

তখন ভ্রীরামপরে পাত্রিগণের অত্যন্ত প্রভার । তীহার! সদলবলে 
আদরে নামিক। হিন্দুুঘব দিশ্দা ঘোষণ। করিতেছিলেন। ঠিক সেই 
সময়ে রামমোহনের সঙ্গে তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল এ যুদ্ধে 
ধদিও এক বিশু শোণিতপাঁত ছইলী না--কিত্ব উউদপঞ্ষে-পনেক 


বাজ! রামমোহন রার। ২১৭ 


কাগজ, কলম ও কাশী ব্যয় হুইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই প্রবন্ধ 
লিখিয়া উভয় পক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পাব্রিগণের ভ্রম 
প্রদর্শনের জন্য রামমোহন স্বতন্ত্র একখানি পত্রিক! বাহির করিলেন। 
রামমোহন ঘোষণ! করিলেন--দপিতা পুত্র পবিভ্রাত্ম।--এই তরিত্ববার্দী 
থৃষ্টানেবা, ব্রহ্মা-বিষু। শিব-_-এই ত্রিত্ববাধী হিন্দুদেব মতই পৌত্তলিক।” 
বামমোহনের তীব্র ভাঁষায় পান্রী সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিজ। 

এই তর্ক যুদ্ধেব ফলে---এডাম্‌ নামক জনৈক পাত্রী রামমোহনের মত 
গ্রহণ কবিয়! "একেম্বর বাদী” হুইয়! পড়িলেন। 

(৫) 

রাঁমমোহনের মতের সারবস্তী বুঝিতে পারিয়! অনেকেই'তাঁহা গ্রহণ 
করিল। রামমোহন সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন-_- 
প্রকুত হিন্দুব! একেশ্বব বাদী, তাহার! পৌত্তলিক নহেন। বেদান্ত এবং 
উপনিষদই প্ররুত হিন্দু শান্ত্। 

ধর্ম গ্রচারের সঙ্গে সঙগে-_রামমোহন আর একটা বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিলেন, তাহা--সতী দাহ নিবাবণ | শ্বামীব সঙ্গে এক চিতায় আরো" 
হণ কবা, সেকালের হিন্দু রমণীগণের বাঞ্চনীয় ছিল। বৈধব্য-অনলে 
চিরকাল দগ্ধ হওয়ার চেয়ে স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মর! ভাল--_সাধবীগণের 
ইহাই ধাবণ! ছিল। অনেক নারীই হাস্যমু্্খ পতির অম্থুগমন কবিতেন। 
কিন্তু চিতার অগ্নি অনেকের পক্ষেই আবাব ম্ুৎম্পর্শ শীতল বলিয়! মনে 
হইত না। সেই সকল নারীগণ---পুড়িয়া মরিতে ভয় পাইত। কেহ 
কেহ বা শিশু পুত্রকে কাহার কাছে রাখিয়া! যাইবে, এই ভয়ে--চিতা- 
রোহণে ইতস্ততঃ করিত। অন্ুগমনে যাঁহাদের ইচ্ছা! থাকিত না, সমাজ 
তাহাদ্বিগকে জোর কবিয়! জলস্ত চিতায় নিক্ষেপ করিত। পাছে 
অভাগিনীদের কাতরোক্তি শুনিয়া লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয়, লেই 
ঘন্ত--বিধবার চিতাবোছণ কালে--ঢাক ঢোল বাঁজাইবার ব্যবস্থা ছিল। 

২৮ 


২১৮ জীবন চিত্র ৷ 


বামমোহন এই সতীদাচেব বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিশিয়া বাজপুক্ষদেব 
দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । এই সঞ্ণ প্রবন্ধের দকে-_ 
বড়লাটি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল । দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া 
ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া, ভারতে এই সতীদা প্রথা নিবারিত তয়। ১৮২৯ 
খুঃ 8ঠ1 ডিসেম্বব_-সতীঘ্াহ নিষেধ করিপাব জন্ত গণর্ণমেন্ট ভইতে এক 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। 


'€ ৬ 9) 

ঈৎরাজের আচার ব্যবহাব বীতি নীতি জানিবাধ জন্য, অনেক 'দন 
হইতেই রামমোভনের বিলাত যাত্রাব উচ্ছ। ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেই 
সুযোগ উপস্থিত হল। 

বিলাসিত। ৩ অত্যাচাবের ক্রীভাভূমি__দিল্লী নগবী যখন নষ্ট গৌবব 
হাবাইয়। মুসলমানের কীত্তিন্তম্তে ধ্বংসাঝশেষে পবিণত হইয়াছিল, 
পচাত সমআাট্‌ তখন ইংবাজেব করুণাপৃষ্টিব পানে তাপদদ্ধ চাতকের মত 
চাহিয়াছিলেন। সম্াটেব কোন কোন অধিকাব অক্ষুগ্ন বাণিবার জন্য, 
সমাটেব অনুবোধে-এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র লইয়া ১৫ই ননেম্তব 
তারিখেপালিত পুত্র বাজাবাম, রামবত্ব মুখোপাধ্যায়--এবং বাম 
হরির সঙ্গে বামমৌহন বিলি যা! কবেন। এই সমন্নঃদিল্লীব পদচ্যুত 
সম্রাট রামমোহনকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত কবিয়াছিলেন। 

বাঁমমোহন--অনেকগুলি উপনিষদ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিনা! 
মুত্রিত্ত কবিয়্াছিলেন। তেই সক অনুবাদ /পড়িয়! বিলাতেব অনেক 
সাহেণই খামমোহনের-গ্ররতিভাব সমুচিত প্রশংসা কবিয়াছিলেন। 
মুবোপেব অনেকের কাছেই রা'মমোহনের|ু,নাম --সম্মানেব সহিত পবি- 
চিত ছিল। স্ুতবাং শ্রেতদ্বীপেধ পবিভ্র মুত্তিকায় রামমোহন পদার্পণ 
গবিবা মাত্র বিলাঙেব অনেক সন্ত ব্ক্তি-- তাহাকে সমাদরেব সহিত 


র্‌. 
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রাজ। রামমোহন রায়ের সমাধি (ব্রিষউলে ) 


বাজ রামমোহন রায়। ২৯৯) 


ঘভ্যর্থনা করেন। বোর্ড অফ. কণ্টোলের প্রেসিডেণ্টের সাহায্যে রাম- 
মোহন রাজসবকাবে পবিচিত হন। ইংলণ্ডে-_বাজদূতগণের আসল্লেব 
সঙ্গে তাহাব আপন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। রামমোহনের সম্ম/নার্ণ--বিলাতে 
এক মহাভোজের 'আয়োজন হয় । ভারতবর্ষে--বিচার ও বাজন্ব বিভা- 
গের কাধ্য কিবপে নির্বাচিত হয়--এই ব্যাপাবে সাক্ষ্য 'দ্িবাব জন্ত 
বামমোহন পালামেন্টে আহৃত হন। ভাবতবর্ষ হইতে-_সতীদাহ 
আইনের বিরুদ্ধে পালণমেন্টে যে আগীল হইয়াছিল, সেই আপীল গুনা- 
নির দিন হাউস অফ কমব্ল--বামমোহনকে আহ্বান করিষাছিলেন। 
রামমোহন ও আপীলের বিরুদ্ধে একখানি দরখাস্ত দাখিল কবেন। 

১৮৩১ খুষ্টাধে রামমোহন ফান্স যাত্র! কৰেন। ফরাসী বাজ ফিলিপ 
রামমোহনেব সঙ্গে একত্র আহাব করিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে । 

১৮৩৩ খুষ্টাকে রামমোহন ইংলগ্ডে ফিরিয়। আসেন। সেপ্টেম্বর 
মাসে--বার্পেন্টবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ব্রিষ্টলে গমন করেন। 
কিন্তু এদেশের ছুর্ভাগাক্রমে, সেপ্টেম্বরেব ১০ই তাবিখে রামমোহন জব- 
বোগে আক্রান্ত হন। বন্ধ স্ুবিজ্ঞ ডাক্কারেব চিকিৎসাতেও সে জব 
ভাল হইল না। সকলকাব প্রাণপণ স্থুখ্ষা নিচ্ষল করিয়!, অরাসুর 
রামমোহনের আত্মাকে মহাকালে বিলীন করিয়া দিল। বিলাতের 
অনেক বড়লোক সম্মানের সহিত বাজার শবদেহ সমাহিত করেন। 

১* বতদর পরে বাজার দেহাবশেষ উত্তোলিত করিয়া, ব্রিষ্টল নগরে 
নীত ও সমাহিত কর! হয়। এই সমাধির উপয় ৮ তারক! নাথ ঠাকুর 
একটী স্তস্ত নিশ্মীণ করিয়া দিয়াছেন । 

রাজা রামমোভন- ব্রান্গধর্শের প্রথম প্রবর্তক | ইংরাজীদ ১৮২৯ 
থৃষ্টাব্ে-_[ শকাব্দ! ১৭৫৯, ১১ই মাঘ] চিৎপুর রোডের পার্থে রাফ! 


২২, জীবন-চিন্প। 


প্রথম ব্রাঙ্মলঘাজ গৃহ নির্মাণ করেন। সেই অখধি এখন পর্যন্ত গ্রতি 
বংসর ১১ই মাঘ-ব্রাঙ্মসমাজের উত্মব হইয়! থাকে। 

রাঁজ। রাঁমমোহন্র প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে, তাহার গ্রস্থাবণী 
পাঠ ফর] উচিত। ত্য সত্যই--ধর্মগগতে রাজ! রামমোহন একজন 
মহাপুরুষ ছিলেন 


ই ০ 


১ 


টি 
তি 





মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১) 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে "ভাবতে আব একবাব ধর্ীবিপ্রৰ উপস্থিত হয়। 
এঁতিহাঁসিক মীত্রেই সে তত্ব অবগত আছেন । এই বিপ্রনেব শেষভাগে - 
ভারতের অলীক কুসংস্কাব দৃবীভূত করিয়! বিপন্ন আধাধর্্মকে রক্ষা 
কবিবাব জন্য,_-এই অবতাব বাণাব দেশে মহাত্মা রামমোভন বায় 
ভারতেব ভাগ্যদেবত কর্তৃক আহত হইয়াছিলেন। রাঁমমোহনের 
অতুঙ্গনীয় প্রতিভ৷ সে সময় অত্যাচাবপীনডিত ভারতে ”একেশ্বববা্কে” 
নৃতন আঁকার প্রদান কবিয়াছিল1 কিন্তু সে বিবাট সাধনায় বামমোহন 
পিদ্ধিলাভ করিতে পাবেন নাই। লোকে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, 
তাহার মহত্বের সমাদরও কবে নাই। দেশবাসীর অবহেলায় “মহাপুরুষ” 
সপ্ত সমুদ্রেব পারে গিয়া নির্বািত অপরাধীর মত নির্বাণ লাভ করিয়া- 
দিলেন। 


যে ভারতে ধর্মের সংস্কাঁবকার্যে ব্রতী হুইয়! বাঁমমোহনের মত ধর্ম 
বীরকেও লাঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, সেই ভারতে ঈশ্বর প্রেরণায় মহস্ি 
দেবেন্ত্রনাথের আবির্ভাব! রামমোহনের অন্ুষিত মৃতপ্রায় সত্যকে 
পুনজ্জীবিত কবিবাঁর জন্ত--মহধি দেবেন্ত্রনাথের জন্ম। তখন বন্ধ কু- 
ংস্কার, বনু অত্যাচার ধর্মের নামধারণ করিয়া ভারতকে ব্যথিত ও 
মথিত কবিতেছিল। ন্থযোগ বুঝিয়া খুষ্টিান পাদ্রীগণ আধ্যধর্শের উপর 
কলঙ্ক আরোপ করিতেছিলেন ) প্ডিরোজী” নামক জনৈক নাস্তিক 
সাহেবেব শিষ্গণ গুরুর প্ররোচনায় দেশীয় আচাঁর পদদলিত করিয়া 
স্বাধীন গ্রেমেব দৃষ্টান্ত দেখাইতেছিলেন ;) সুর! রাক্ষীর তাওবনৃত্যে 


২২২ জীবন-চিত্র। 


মহানগরী কম্পিত তইভেছিল, ধারা শিক্ষিত ও স্বাধীনচেতা, তাহার! 
দলে দলে শ্রীইধর্মম গ্রহণ করিয়া যুরোপের আচার ব্যবহারের যশ:কীর্ভন 
করিতেছিলেন। ভাবতের এই বিপদের সময় গুভক্ষণে মহধি দেবেন 
নাথ জন্মগ্রহণ কবিয়াছলেন। তাহার অসাধারণ কৃতীত্ব ভারতের 
উপধন্ম ও বিপ্লব দৃবীভূত করিয়া, জগতে আধ্য আধ্যাত্মবিকতাব শ্রেষঠত 
সংস্থাপন করিয়াছিল । 
(২) 

এই বিলাস-কলুধিত কলিযুগে ধার্দিকগণের চরিতাভিধানেব প্রথম 
স্থান যদ্দি কাহারও প্রাপ্য থাকে--তাহা দেবেন্ত্রনাথের। তিনি ছিলেন 
ধর্থঞ্জগতের নিভৃত সাধক, কর্ন জগহের অনাড়ম্বর কন্মী। চরম 
নিপুণতার সহিত তাহার চয়িত্রের সকল দ্বিক ফুটাইয়া তুলিতে পারি, 
আমাদের মে শক্তি নাই। আমব! কেবল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রদান করিব। দেই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই পাঠক! বুঝিতে পারিবেন-_- 
এই পরিবর্ডন সমাকুল লোকারণোর মধ্যে মহধি দেবেজ্রনাথ তুঙ্গ শু 
মহীরুহের মত চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিবেন। 


মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথ--১৭৩৯ শকের [১৮১৭ খুঃ] ওরা ধ্যৈষ্ঠ কলি- 
কাঁত। নগরীতে ভূমিষ্ঠ হ'ন। তিনি ম্বনামধন্য মহাত্ম। শ্বগীণ়্ দ্বারা! 
নাথ ঠাকুরের প্রথম সন্তান । 


ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন যে সময় বিলাত যাত্রা 
করেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন বালকমাত্র। রামমোছনের বিদ্যালয়ে, দেবেন্তর- 
নাথ তখন ছাত্র; কিন্তু এই অদ্বিতীয় মণীষীসম্পন্ন বালকের প্রতিভাদীপ্ত 
সুখের পানে চাহিয়া, রামমোহন তাহার বন্ধুগণকে বিলাতযাত্রার প্রাকালে 
বলিয়া গিয়াছিলেন__”এই শিশুই আমার গদি অধিকার করিবে।” 
বাহার! ঘেবেন্্রনাথের জীবন চরিতের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মহিতও 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ২২৩ 


গরিচিত আছেন, তীঁহার! অবশ্ঠই বুঝিতে পাঁরিবেন--রাজা রামমোহনের 
ভবিষ্যঘাণী কিরূপ সফল হইয়াছিল। 

* দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের বাটাতে নিত্য শালগ্রামের সেবা তইন্ত, প্রতি 
বৎসর ছুর্ণা পুজার উৎসব হইত। ইহাতে বালক দেক্ল্দ্রনাথ বড় 
আনন্দিত হইতেন। অতি শৈশবেই বালকের সরল মনে বিশ্বাস জন্মিয়- 
ছিল-_ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশতৃজ ছুর্গ। । সমস্ত ঠাঁকুরঈট সেই 
ঈশ্বর। প্রতিদিন বিস্তালয়ে যাইবার পথে ঠন্ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে দেবেন্্র- 
নাথ প্রণাম করিতেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর চাহিতেন। 

অল্প বয়সেই দ্বারকানাথ পুত্রের উপনয়ন দিয়াছিলেন। উপনয়নের 
পর হইতেই বালক দেকেন্দ্রনাথের মনে ধর্মভাব প্রবল হইয়া উঠে) 
ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্য তিনি বাস্ত হইয়! উঠেন। একদ। ভ্রমণ- 
কালে সহসা! আকাশের দিকে তার দৃষ্টি পতিত হুইল । আকাশের 
স্থনীল সৌন্দর্যের অনস্ত বিকাশ দেখিতে দেখিতে দেবেন্্রনাথের মনে 
হইল-_এই যে কোমুদীন্থন্দর শশধর, এই যে অগণিত তারকাবলী, 
ইহাদের শ্রষ্ঠা কে? আমাদের বাটীর শালগ্রাম কি মা দুর্গী, ফি 
ঠন্ঠনিয়ার পিদ্েশ্বরী ইঙ্কারাই কি চন্দ্র তারকার সৃষ্টি করিয়াছেন? 
এইবার দেব্ক্্রনাথ সন্দিগ্ধ হউক! পডিলেন, তাহার ধারণ! হইল-_শাল- 
গ্রাম ও দুর্গা, ইহার! প্রস্তর ও মৃত্তিকায় নির্মিত, ইহার! ক্রখনও অষ্ট 
হইতে পারেন না, অতএব এ জগতের একজন প্রকৃত অ্টা আছেন, 
তিনিই অনন্ত শক্তিশালী-_ঈশ্বর | 

সেই হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরতত্ নিণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


(৩) ৃ 


১৭৬০ খৃষ্টাবে দেবেন্দ্রনাথের কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, দেবেন 
নাথ শবের অন্ুগমন করেন। শ্রশীনের উদ্বাসীন চিত্র তাঁহার নয়ন 


২২৪ জীবন-চিত্র । 


সম্মুণে সমুজ্জলরপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মরণৌৎসবের মাঝখানে 
কে যেন তাহার মনে নৈরাগ্যভাব জাগাইয়া তুলিল। সংসারের নশ্বরতায় 
দেবেন্দ্রনাথ ব্যথিত হইয়! পড়িলেন। 5 


রাজ] রামমোহনেব বিলাতযাত্রার পর, রামচন্দ্র বিষ্ঠাবাগীশ ব্রাহ্ম 
সমাজেব আচারের পদ্গ্রহণ করেন। তৎকালে প্িত বলিয়া বিদ্যা- 
বাগীশের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ধর্দপিপান্ন ধেবেন্ত্রনাথ, প্রথম যৌবনের 
কামনার অস্কুব পদদলিত করিয়া, সমস্ত সাংসারিক প্রলোভনের হাত 
এড়াইম।, বিছ্যাবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিশ্যাবাণীশও দেবেন্দ্র 
নাথকে সমাদরের সহিষ্ত গ্রহণ করিলেন । 


বি্াবাগীশেব কাছে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ 
কবিতে লাঁগলেন। রামমোহনেব “একেশ্ববধাদ*--দেবেন্দ্রনাথেব নিম্মল 
হদয়ে আন্ধপত্য বিস্তার কবিল। ভগবানেব 'অনুপ্রেবণাশক্তি সংসারের 
বার্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথকে পৃথক করিয়া দিল। দেনেন্ত্রনাথ ব্রাক্ষধর্থের 
মহিম! বুঝিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন কিলেন। 


পূর্বেই বলিয়াছি--যে আর্ধাধন্্ম বড় বিপনন, হিন্দুস্তান শ্রীষ্ঠান পাত্রীর 
বক্ত তায় বিমুগ্ধ ভইয়া ধর্মপরিবর্ভন কবিতেছিল। ভারতের সেই অতি 
বড় দুঃসময়ে পদশ্খলিত ভারতবাসীকে পৈতৃক গৌরব বুঝাইয়া, দেবেন 
নাথ কুরুক্ষেব্রযুদধে শ্রীকৃষ্ণের মত পাঞ্চজন্ শঙ্খ ফুৎকার প্রদান করিলেন। 
দেনেজ্রনাথের চেষ্টায় ভারদ্ভবাঁপীর নৈতিক জীবন গঠিত হইল। লোঁক- 
লোঁচনের সমক্ষে মহর্ষির অঙৌকিকত্ব প্রচার হইয়া! পড়িল। ভারত 
তাহাকে “মহ” আখা। প্রান করিল। 


প্থযি শব্ের অর্থ- মন্ত্র দ্রষ্টা। বেদমন্ত্র ব্রহ্মার মুখনিংস্যত হইয়া! 
ধাহাদের হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছিল, তাহারাই খধি। মন্ত্রের অন্তভূতি 
সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন খধিত্বের একমাত্র নিদান। এই অর্থ দেবেজ 


মহর্ধি দেবেজ্নাথ ঠাকুর ২২৫ 


লাখের মহধি আখ্য। সার্থক হইয়াছিল। তিনি সাক্ষাৎ ব্রচ্ধদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। 

* স্বলিখিত “আত্মজীবন চরিতের” দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ মুক্তকণঠে 
বলিয়! গিয়াছেন--”আমি যখন পূর্বে দেখিতাঁম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিবের 
ভিতরে লোকেবা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা! করিতেছে, আমি মনে 
করিতাম-কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনস্তদ্বেবকে সাক্ষাৎ দর্শন 
করিয়া! তাহার উপাসনা করিব? এই স্পৃহা? আমার মনে অহোরান্্ 
জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। 
এখন আকাশে সেই তেজোখয় অসুতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদয় 
কামনা পবিতৃপ্ত হল) এবং আমার সকল যন্ত্রণা, দূর হইল। আমি 
এতোট! পাঙ্য়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়! ক্ষান্ত হইলেন ন1। 
এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তবে দর্শন দিলেন, 
তহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার 
হৃদ্রয়মন্দিবের দেপত! হইলেন ; যাহ! কখনও আশ! করি নাই তাহ! 
আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফললাভ করিলাম; পঙ্থু 
হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম ।” 

এই ব্রদ্ধ সাক্ষাৎকাঁরই তাহাকে নূতনভাবে গঠন করিরা নূতন শক্তি 
দিয়াছিল। 


(৪) 

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন ব্রন্গজ্ঞান প্রচায়ের জঙ্ত মহর্ষি প্তত্ব- 
বোঁধিনী” সভার প্রতিষ্ঠ। করেন। প্রথমে এই স্ভ! তাহার নিজ 
বাটার এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই আহত হইত। সভাগ্ন তখন মাত্র ১০ জন 
সভ্য ছিলেন, এবং তাহারা! নিজ আয়ের প্রত্যেক টাকা হইতে ভিন 


পয়সা টা দিতেন, তাহাঁতেই সভার খরচ চলিত। অল্পদিনের মধ্যেই 
ঞ 


২২৬ জীঘন-চিত্র 


মহ্ধিক্স উদারতার মুগ্ধ হইয়!, বঙ্গভাষার অন্যতম অধিনায়ক অক্ষয়চন্র 
দত্ত এই সভার সভ্য হণ্ন। 

১৭৬৩ শকে ণতত্ববোধিনী* সভা ব্রাহ্মদমাজের সহিত মিলিত হয়। 
এই সম্মিলিত সভ ধম্মমত প্রচারের জন্য ১৭৬৫ শকে *ভব্ববোধিনী" 
পত্রিকার প্রচার করেন। এই সময় ডক. সাহেব শ্রীষ্টধর্ম প্রচাবের ছলে 
হিন্দুধর্মের অনর্গল নিন্দা করিয়া বেড়াইচ্েছিলেন। মহর্ষি, অক্ষয়কুমার 
দত্ত প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া, প্রবন্ধ লিখাইয়। হিন্দুধর্মের প্রাধান্ত 
বক্ষা করেন। মহর্ষির চেষ্টায় ডফের সকল যুক্তিতর্ক ভাসিয়! যায়। 
শিক্ষিত যুবকদণ গ্রীষ্টধর্মের প্রলোভন ত্যাগ কবিয়৷ মহবধির আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। 

লোকে তখন বিশ্মিত হইল, দেখিল-_-আবর্ভময় ভীষণ তরঙ্গ বাণের 
প্রভাবে মন্দীভূত হুইয়। গিয়াছে । মহধির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় 
পাইয়া রাজ! রাধাকান্ত দেব দশের সম্মুথে প্রকাশ করিলেন-_ 
“দেবেজ্ৰনাঁথই ছ্গাতীয় ধর্মের রক্ষক 1” 

১৭৮৩ শকের ২৭ চৈত্র মহুবি ব্রাহ্গলমাজের প্প্রধান আচাধ্যের” 
পদে অধিঠিত হ'ন। পৌত্তলিক রীতি নীতির কোন অনুষ্ঠান না করিয়। 
দেবেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ব্রাঙ্মমতে কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। 


(৫) 


মহধির বিশেষত্ব তাহার মনে কখনও হিংসা ছিল ন!। তাহার 
স্বদয়টা ছিল শরতের পুত্র শিশির কণার মত। তর্কের সময়েও তাতার 
মুখ দিয়া কখনও কণ্ঠার কথা বাহিব হম্স নাই। আত্মহারা হইয়া! অতি 
বড় মহাশক্রকেও তিনি প্রেমালিঙ্গনে বাধিতেন। 

ধনলম্পনদ্দের মধ্যে জন্মিয়াও তীহার গতি হইয়াছিল বিষয় বিরাগের 
দ্বিকে। ছুস্তর মহাসাগরে নাবিক যেমন ফ্রুবতারাঁর প্রতি লক্ষ্য ঝাখিক 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর! ২২৭ 


অভীষ্টপথে অগ্রসর হয়, দেক্ক্রেনাথ তেমনি ফ্রবতারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
সংসারসমুদ্রে জীবনতর্ণী চালাইয়৷ গিয়াছেন। শিনি সংসারে বাস 
করিতেন পদ্পপত্রস্থিত বারির মত নিল্লিপ্ত হুইয়া। রাশি রাশি প্রখর, 
চতুর্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও তীগাকে বাঁধিতে পারে নাই। 

ংসাবের গোলমাল হইতে দূরে থাকিবার জন্য ১৯৭৭৭ শকে তিনি 
হিমালয় প্রদেশে গমন করেন এবং সেখানে ঈর্বরের ধ্যানে নিযুক্ত 
থাকেন ; কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের আন্দোলন তাহাকে চঞ্চল করিয়া 
ভুলিয়াছিল। ১৭৮০ গ্রীষ্টাব্ষে আবার তাহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। 

তাহার অনুপস্থিতি এবং কোন কোন বিষয়ে তাহার সহিত মঞ্ডানৈক্য 
»১ওয়ায়__নব্য সম্প্রদায় দেবেন্ত্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন। 
ইছাবি ফলে_-কেশব বাবুন নব বিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা | 

জীবনের শেষভাগে-_মহধি বীবভূম জেলায় বোলপুর নামক স্থানে 
এক আশ্রম নিন্দমাণ করেন এবং আশ্রমের নিত্য নৈমিতিিক ব্যয় নির্বাহের 
জন্য উপযুক্ত সম্পন্তিও দান কবেন। ১৮০৯ শকের ফাল্গুন মাসে এই 
আশ্রম সাধারণেব ব্যবহারার্থ অর্পিত ভয়। দেবেন্দ্রনাথ ৭ই পৌষ 
তারিখে ব্রাঙ্মধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই দীক্ষা দিবসের ম্মৃতি রক্ষার্থ 
প্রতি বৎসর ৭ই পোঁষ বোলপুব াশ্রমে উৎসব হইক্কা থাকে। 

দেবেন্্রনাথ--যেমন ধার্মিকের চুড়ামণি ছিলেন তেমনি পণ্ডিতের ও 
শিরোমণি ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার “আত্মতত্ব বিদ্যা,” প্ত্রান্মধর্থের মত ও রিশ্বাস)” “জ্ঞান ও ধর্মের 
উন্নতি,* "পরলোক ও মুস্তি” প্রভৃতি গ্রস্থগুলি--সরল উপদেশে পূর্ণ। 
তাহার স্বৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল, গীতা! উপর্নিষদ ও হাফেজের 
কবিতা-_আগাগোড়া তীহার কঠস্থ ছিল। 

দেবেন্দ্রনাথ অতি প্রত্যুষে উঠিয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া! উপাঁ- 
সনায় মগ্ন খাকিতেন, দিবারাত্রির অধিকাংশ স্ময়ই তাহাকে লীরদে 


২২৮ জীবন-চিঅ। 


ধ্যান মগ্ন থাকিতে দেখা যাইত। মহাত্মা ঘ্বারকানাথ ঠাকুর "ডিসটি কট চেরি- 
টেবল সোসাইটাতে” লক্ষমুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রত হন। কিন্ত ইহার 
সাক্ষী ছিল না, পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ-_-সোসাইটার জন্য লক্ষ 
টাকা অপণ করিয়! পিতৃখণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। 

বঙ্গাব্ব--১৩১১ সালের ই মাঘ--মহর্ষি পরলোক গমন কবেন। 
ইহার আট পুত্র ও পাঁচ কন্য। | পুত্রগণেব মধ্যে-_রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য 
জগতে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

তাঁহার চরিত্রের মৌলিকতা জানিতে হইলে--তদীয় আত্ম জীবন 
গাঠ কর! উচিত। বর্গতাঁষায় উহ! একথানি অমূল্য গ্রন্থ। 






ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্জা মেন 
(১) 


২৪ পরগণ। জেগায় প্গরিফ1” একথানি গগুগ্রাম। এখন যেমন 
গরিফা! জনশূন্ত অবণো পরিণত হইয়াছে, ৪* বৎমর পূর্ব তাহা ছিল না। 
অধিবাসিগণের স্বাস্থ, লাবন্তা, কর্মক্ষমতা, গ্রসন্নত। এবং পরিপুর্ণ তৃপ্তি 
প্রকাশ ।--এই মানচিত্রে নগণ্য গবিফাকে একদিন মহ্ানগব্ীর সমু্ষি 
দাঁন করিয়াছিল। গরিফায় গমন করিলে, এখন আর পূর্ব্ব সৌন্দর্ষোর 
হুক্ম রেখাঁপাতও দৃষ্টিগোচর হয় না, সে শোভন লালিতা এখন কালের 
কুক্ষিগত হইয়াছে। 


যে সকল মহাত্মা "মাতৃভূমির যুখোজ্জলকারী” বলিয়! নবাবঙ্গের 
ইতিহাসে সম্মানের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এই গরিফ গ্রাম তাহাদের 
অনেকের জন্মভূমি। দ্বর্গীয় রামকমল সেন, এই গরিফার এক বৈদ্য- 
বংশকে অলম্কৃত করিয়াছিলেন। চাকুরীর খাতিরে ১৮০২ খুষ্টাবে রাম. 
কমল কলিকাত| প্রবাসী হ'ন। 

রামকমলের চারিপুত্র--হরিমোহন, পারিমোহন, বংশীধর ও মুরলী- 
ধর। হরিমোহন জয়পুরাধিপতির প্রধান সচিব ছিলেন। প্যারীমোহন 
টাকশালের দেওয়ানী করিতেন, ব্রহ্ধীনন্দ কেশবচন্ত্র সেন এই প্যারী- 
মোহনের দ্বিতীগ্ন পুত্র 

রামকমল দেন কলিকাতাঁর কদুটোলাঁ্ন নিজের বসতবাটী নির্াগ 
করিয়াছিলেন। সেই কলুটোলাস্থিত ভবনে, ১৮৩৮ খঃ অবের £ই 
অগ্রহায়ণ কেপবচগ্জ্রের জন্ম হয়। 


২৩৪ জীবন-চিত্র | 


প্যারীমোহনের স্বভাব নভ্রমধুর আবেগে পুর্ণ ছিল। সাহার শান্ত 
মুত্তি শক্রর মনেও ভক্তির উদ্রেক করিত। তিনি সর্বার্জে হরিনামের 
ছাপ দিতেন, বিষুঃপুজা না করিয়া! জলগ্রহণও করিতেন ন1। পিতার 
অণুকরণ কারয়! কেশবচন্দ্রও শিশুকাল হুইতে ধর্মপবায়ণ হুইয়া উঠিয়া 


ছিলেন। 
কেশবের বয়স যখন ৬ বৎসর, তখন রামকমলের মুত্যু হয়। কেশবের 


বয়স যখন ১১ বৎসব, তথন প্যারীমোহন ইহলে!ক ত্যাগ করেন। 
(২9 

১৮৪৫ খুষ্টাবধে সপ্তম বর্ধীয় বালক €কশবকে তর্দীর অভিভাবকগণ 
হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি বড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, 
বিছ্যাশিক্ষায় তাহার অনুরাগ ছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয়--কোনও 
কারণে ১৮৫৪ শ্রীই্ব্দেই তাহাকে পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়। 

বিষ্তালয় পরিত্যাগ করিবার পরই তাহার ধর্ম প্রবৃত্তি বলবৃতী হইয়! 
উঠে। এই ধর্ম প্রবৃত্তিই তাহার ভবিষ্য জীবনকে গৌরব মগ্ডিত 
করিয়াছিল । 

১৮৫৬ থৃষ্টাব্বে-_বিখ্যাত পাড্রী “লং” সাহেবের সঙ্গে কেশবের 
আলাপ হয়। পাত্রীর সহিত মিলিত ভইয়! কেশব একটা সভ। স্থাপন 
করেন। এ সভার নাম--পব্রিটীস ইগ্ডিয়। সোসাইটা*। সভ। স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গেই ত্বাহার নিজ বাটাতে একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। এই সময় হইতেই ধণ্ম সংক্রান্ত সমস্ত কার্যেই--কেশব যোগ- 
দান করিতেন। এই হুত্রে-মভষি দকেন্্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবের 
পরিচয় হয়। মহধি--তদানীস্তন ব্রাহ্মলমাজের বিখ্যাত নেতা ছিলেন। 

দেবেন্্রনাথের উপদেশে সমাজের. প্রতিজ্ঞাপত্রে শ্বাক্র করিয়া, 
কেশব ব্রাঙ্ছ সমাজের সভ্য শ্রেণীভূক্ত হু'ন। বল! বাহুল্য এই সমন্র 
হইতে উভয়েই একযোগে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


ত্ন্ধানন্দ কেশবচন্-সেম। 


১৮৫৯ থুঃ অবে মহর্ষির সহিত পরামর্শ) করিয়া! কেশবচন্্র পত্রাঙ্গ 
বিছ্ভালয়” স্থাপন করেন। এই বিগ্ালয়ের ছাত্রগণের নিকট ,মহষি, ও 
ক্্শচন্ত্র বঙ্গভাযা ও ইংরান্গী ভাষয়ে বক্তৃত! দ্রিতেন। বক্তত্তাব 
উদ্দেশ্ত ছিল ছাত্রগণকে ব্রাঙ্গধর্মনের মন্ম বুঝাইয়। দেওয়! । 


(৩) 


বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাগিক ৩০২ বেতনের একটী কাজ খালি ছিল) 
অভিভাবকগণেব একান্ত অন্থুরোধে কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের চাকুরী গ্রহণ 
করেন। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র চাকুবী পরিত্যাগ করিতে 
বাধা হন। 

এই শুভ মূহুর্তে ভারতেব নবনারীকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ে উদ্দধ 
কবিবার জন্য কেশব ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। প্রথম 
যৌবনেই অতাস্ত সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি তাহার বেদনাময় বক্ষে আপনার 
আন্তিত্ব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বিষয়কর্্ম হইতে অবসর গ্রন্থণ 
করিয়া, কেশবচন্দ্র আপনার আনন্দের বেগে আপনি অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। ন্থযোগ পাইয়! তাহার সঙ্গে মিলিত হইল-_ স্বাধীন বুদ্ধি 
ক্গ্ষ বিচার, বিনয় শ্রদ্ধা ও পর্যবেক্ষণ ; কেশবের উপর ভগবানের করুণ!- 
দৃষ্টি পতিত হইল। তাহার বক্তার মোহিনী শক্তিতে লোকে ব্রাহ্ম 
ধর্মের মহিমা বুঝিতে জাগিল। সে বস্তুত! গুনিবার জগ্ত নরনারা 
ব্যাকুল হইয়! উঠিগ। 


কেশবের অন্ভুহ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়। মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথ, ১৮৬২ 
খুঃ অন্দে কেশবকে ত্রাহ্মদমাজের আচার্থা পদে বরণ করিলেন। মহর্ষির 
উদার উন্মুক্ত করুণার ধারায় অভিযিক্ত হুইগ্রা এই সমদ্ধ কেশবচন্তর 
বোন্ধে ও মান্দ্রাজ গ্রদেশে গমন করেন এবং এ সফল স্থানের অধিবাদী- 
গগকে ব্রাঙ্গধর্মের মহিমা বুঝাইয়! দেন। তাহার মহত্তর আত্মায় গভীর- 


২৩০ জীবন-চিত্র | 


প্যাবীমোহনেব স্বভাব নভ্রমধুব আবেগে পুর্ণ ছিল। শ্তাহার শান্ত 
মুস্তি শত্রর মনেও ভক্তিব উদ্দ্েক করিত । তিনি সর্বাজে হবিনামেব 
ছাপ দিতেন, বিষু্পুজা না কবিয়! জলগ্রহণও কবিতেন না। পিতাব 
অণুকবণ করিয়! কেশবচন্দ্রও শিশুকাল হুইতে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিয়া 


ছিলেন । 
কেশবের বয়স যখন ৬ বসব, তখন বামকমলেব মুত্যু হয়। কেশবের 


বয়স যখন ১১ খৎসব, তথন প্যাবীমোহন ইহলোক ত্যাগ কবেন। 
(২১ 

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বর্ষায় বালক চেশেবকে তরদীয় অভিভাবকগণ 
হিন্দু কলেজে ভত্তি করিয়া দেন। তিনি বড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, 
বিছ্যাশিক্ষায় তাহাব অন্থবাগ ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়--বোানও 
কারণে ১৮৫৪ গ্রীইবেই তাহাকে পাঠ সমাপ্ত কখিতে হয়। 

বৈগ্ভালয় পবিত্যাগ কবিবাব পবই তাহাব ধর্ম প্রবৃত্তি বলব্তী হইয়! 
উঠে। এই ধন্ম প্রবৃত্তিই তীহাব ভবিষ্য জীবনকে গৌরৰ মগ্ডিত 
কবিক্াছিল। 

১৮৫৬ খৃষ্টাবে_বিখ্যাত পাঁড্রী “লং” সাহেবেব সঙ্গে কেশবেব 
আলাপ হয়। পান্দ্রীব সহিত মিলিত হইয়া কেশব একটা সভ। স্থাপন 
করেন। এ সভার নাম--পব্রিটাস ইগ্ডিয়া সোসাইটী”। সভ' স্থাপনেব 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহাব নিজ বাটাতে একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। এই সময় হইতেই ধন্ধ সংক্রান্ত সমস্ত কাধ্যেই--কেশব যোগ- 
দান করিতেন। এই হ্যত্রে-মভবষি দবেক্রনাথ ঠাকুরেব সঙ্গে কেশবেব 
পরিচয় হুয়। মহর্ষি-_-তানীন্তন ব্রাঙ্গমাজের বিখ্যাত নেত। ছিলেন। 

দেবেন্দ্রনাথেব উপদেশে সমাজের প্রুতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, 
কেশব ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য "শ্রেণীভুক্ত হ'ন। বল! বাহুল্য এই সমগ্র 
হইতে উভয়েই একযোগে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইঝ়াছিলেন। 


তন্ধানন্দ কেশবচন্ত্র,লেন। 


১৮৫৯ থৃঃ অব মহ্ষির সহিত পবামর্শ) করিয়া কফেশবচন্দ্র প্ত্রা্ম 
বিদ্যালয়” স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের নিকট নহি, ও 
কেশবচন্্র বঙ্গভাষা ও ইংবাগী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বন্ধ, তাব 
উদ্দেশ্ঠ ছিল ছাত্রগণকে ব্রাঙ্গধর্থ্ের মন্ম বুঝাইয়া দেওয়া । 


(৩) 


বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০২ বেতনেব একটা কাজ খালি ছিল; 
অভিভাবকগণেব একান্ত অস্বোধে কেশবচন্ত্র ব্যাঙ্কের চাকুবী গ্রহণ 
কবেন। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র চাকুবী পবিত্যাগ কবিতে 
বাধ্য হন। 

এই শুভ মুহূর্ত ভাবতেব নবনাবীকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্শে উদ 
কবিবাব জন্য কেশব ব্রান্মধন্ম প্রচারে মনোনিবেশ কবেন। প্রথম 
যৌবনেই অতান্ত সৌন্দর্যোব প্রতিধ্বনি তাহার বেদনাময় বক্ষে আপনা 
আন্তিত্ব জাগ্রত কবিয়া তুলিয়াছিল। বিষয়কর্্ হইতে অবসর গ্রহণ 
কাবয়, কেশবচন্ত্র আঁপনাব আনন্দেব বেগে আপনি অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। সুযোগ পাইয়! তাহার গঙ্গে মিলিত হুইল-_স্বাধীন বুদ্ধি 
সুক্ষ বিচাব, বিনয় শ্রদ্ধা ও পর্যবেক্ষণ £ কেশবের উপব ভগবানের করুণা- 
দৃষ্টি পতিত হইল। ততীঙ্ার বক্তার মোহিনী শক্কিতে লোকে শ্রাঙ্গ 
ধর্মের মহিমা বুঝিতে লাগিল। নে বক্তৃতা শুনিবার জন্ত নরমারী 
ব্যাকুল হইয! উঠিল । 


কেশবেব অদ্ভুত ক্ষমতার পবিচয় পাইয়া! মহ দেবেন্দ্রনাথ, ১৮৬২ 
খুঃ অন্ধে কেশবকে ব্রাহ্মদমাজের আচীর্ধা পদে বরণ করিলেন। মহর্ষির 
উদ্াব উন্মুক্ত ককণার ধারায় অভিষিক্ত হুইপ! এই সময় কেশবচন্ 
বোধে ও মান্্রাজ গ্রদেশে গমন করেন এবং এ সরল স্থানের অধিবাসী" 
গগকে ব্রাহ্ষধর্দেব মহিমা বুঝাইয়! দেন। তাহার মহত্তর আত্মায় গভীর- 


২৩৪ জীবন-চিত্র | 


কেশবচন্ত্রের আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ খ.ঃ অৰে ত্রা্মবিবাহ সংক্রান্ত 
একটী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ও আইনও আইন নামে খ্যাত 
হুয়। 

বিলাত হইতে ফিরিয়। আসিলে, কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য 
হওয়ায় কেশবের সহিত ব্রাঙ্মদমাজের এক বিরোধ হয়। কেশবনন্ত্র 
পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া বাসের জন্ত একটী নূতন বাটা নির্মাণ 
করাইয়! তাহার নাম রাখিলেন--”কমলকুটির |» 

১৮৭৮ খষ্টান্বে কোচবিহথারের রাজার সঙ্গে কেশবের অপ্রাপ্তবয়স্ক 
একটা কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের তিনটা যুক্তি ব্রাচ্ছদমাজের 
নিয়ম বিরোধী ছিল। (১ম) কেশব জাতিচ্যুত, সুতরাং কন্যাকর্তার 
কাঁজ করিতে পারিবেন না। হেয়) এই বিবাহে কোচবিহারের রাজ- 
পুরোহিতগণই পৌরহিত্য করিবেন। €েয়) এই বিবাহে ব্রাহ্ম উপাঁসন! 
চলিবে না। কিন্তু কেশবচন্ত্র কোনও বাধাই মানিতে চাহেন নাই, 
ব্রাহ্মগণের সহম্র অনুরোধ উপেক্ষা করিয়! তিনি স্বয়ং কুচবিহারে গির়! 
বিবাহকাধ্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মমমাজের বু সভ্যই কেশবেব 
উপর বিরক্ত হ'ন এবং কেশবকে আচার্য্য পদ হইতে অপস্থত করিবার 
চেষ্টা করেন। অধিকাংশ সভ্যই কেশবকে পরিত্যাগ করিয়৷ আর একটা 
স্বতন্ত্র ব্রাঙ্মদমাজের স্থাপন করেন। প্র ব্রাঙ্গদমাজই “সাধারণ ব্রাহ্গ- 
সমাঞ্জ” নামে পরিচিত। কেশবচন্ত্রও কতকগুলি বন্ধুর সহিত পরামর্শ 
করিয়। নৃতন সাধন ভজন লক্ষণাক্রাস্ত নববিধান সমাজ স্থাপন করেন। 
এই নৃতন প্রতিষ্ঠিত সমাজের উন্নতি কল্পে ১৮৭৮ খৃঃ হুইতে ১৮৮৪ খ্‌ঃ 
পর্য্যস্ত তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। , ইচাঁতে তাহার স্বাস্থ্য 
ভঙ্গ হয়--তিনি বনুমুত্র রোগে আক্রান্ত হইয়! পড়ন। 

১৮৮৪ খষ্টাবে উক্ত রোগে অশেষ কষ্টভোগ করিয়া কেশবচন্দ্র নশ্বর 
দে২ ত্যাগ করেন। 


বহ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র সেন। ২৩৫ 


কফেশবচন্ত্রের কর্মময় জীবনের গৌরবকাহিনী, প্জীবন-চিত্রের” ছুই 
চারি পৃষ্টাক্স লিখিত হইবার নহে, নব্য বঙ্গের ইতিহাসে ব্রাহ্ম প্রচারের 
সঙ্গে, তাহ! চিরদিন স্ৃবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 


কলী পাবন আ্ীরামরুষ্জ দেব 
(১) 


যে মহাত্মার স্থাত চর্চার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণ।--তিনি 
অজয়, অত্যডুত, অশেষ লীলাময়। তীহার জীবনের কথা, অনেক দিনেব 
পুরাতন কথা, হয়তো! আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই জান! কথ। ; 
কিন্তু মনুষ্যত্বের পুজা পুরা'তন হইয়াও চির নূতন, তাই অকিঞ্চন হইয়াও 
ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের বৈচিত্রাময় জীবন কাহিনী পাঠকগণকে আমব! 
উপহার দ্বিতেছি। 

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, পরম হংস রাম কষ্খদেব তাহাদের অন্ততম | 

হুগলী জেলার কামার পুকুর গ্রামে--ন্ষুদিরাষ চট্টোপাধ্যায় নামক 
জট্মক যোগবল সম্পন্ন ধার্দিক ব্রাহ্মণ বাদ করিতেন। এই ক্ষুর্দিরামের 
ওরসে, ১৭৫৬ [ ইং ১৮৩৪ থ্টাবে ] ১০ই ফাল্ণ বুধবাঁর শুরু দ্বিতীয়ার 
পবিত্র প্রভাতে--ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ পিতাব 
কনিষ্ঠ সন্তান। রামকুমার ও রামেশ্বর নামে--তাহার আর ছুই 
সহোদর ছিলেন। সর্ধজোষ্ঠ রামকুমার সর্বশান্ত্রে কৃতবিগ্ত হইয়া! কলি- 
কাতায় একটা চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছিলেন। বামাপুকুর নামক স্থানে এই 
চতুষ্পাঠী প্রতিষ্টিত ছিল। 

রামক্ঞ্চ বালা/কালে লেখাপড়। শিখেন প্লাই 
আন্থাও ছিল না । কিন্তু অতি অন্ন বয়সেই, ঈাটিরা্যের রহস্য বুবিস্বা, 
উদভ্রাস্ত বালক রামকৃষ্ণ অগ্রকট রাজোর অতীিদি শোভার কাছে আত্ম- 
বিক্রয় করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কামার পুকুর গরা-_-তখন দ্বাপরের বৃন্দাবন, 


লেখা পড়ায় তাহার 











শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহ্ংস দেব 


শ্ীবামকুষ্ণ দেব। ২৩৭ 


শৈশব সহচরগণকে সঙ্গে লইয়! প্রান্তরে গিয়া বামরুষজ গোষ্ঠলীলীর 
অভিনয় করিতেন। বালকগণের মধ্যে কেহ শ্রীপাম, কেহ স্বুবল, কেছ 
বাঁ স্ুদধাম সাজিত, _রামরুষ্জ স্ব কৃষ্ণ সাঁজিতেন। পথিকের ইহা 
দেখিয়া মুগ্ধ হইত। 


রামকষ্ের বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, তখন তাহার উপনয়ন সংস্কার 
হয়। উপনর়নের পর ক্ষুদিবাম পুত্রকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি--রামরৃষ্ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় একটা টোল 
খুলিয়াছিলেন। এই টোলে রামকৃষের শিক্ষা আরম্ভ হইল। কিন্তু 
পড়াশুন। তাহার আদৌ ভাল লাগিল না। বেদান্ডের মায়া, ব্রহ্মা, আত্ম, 
মুক্তি প্রভৃতি বড় বড় কথ। শুনয্বা-_রামকুষ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। 
তিনি বুঝিত্তে পারিলেন--টোলের বিষ্ঞার পরিণাম--কেবল আতপ তল 
কাঁচকল! ও কয়েক খণ্ড রৌপ্য মুগ্ধ সংগ্রহ মাত্র! রামকৃষ্ণ তাহার 
অগ্রজকে স্পষ্টই বলিলেন---তিনি পণ্ডিত বলিয়! আত্ম প্রতিষ্ঠ। শ্বাপনে 
অনিচ্ছুক। 


(২ ) 


চতুষ্পাঠীর অধাপন! কাধ্য ব্যতীত, বামকুমার আর একটা কার্ধয 
করিতেন। লোক প্রমিদ্ধা রাণী রাসমণি সহয়ের ক্রোশত্রর় উত্তরে 
অবস্থিত “্দক্ষিণেশ্বর” নামক স্থানে প্রভূত অর্থবার ক্রিয়া, গুরুর নামে 
শকালিকা দেবী” ও রাধারুষ্ের বিগ্রেহ্থর় স্থাপন করিয়াছিলেন, রামকুমার 
রাণী প্রতিষ্ঠিত এই দেব মনিরের পৌরছিত্যে নিযুক্ত হ'ন। জোহর 
সহিত রামক্ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। জোর, কাজ থাকিলে 
রামকষকে বিগ্রহের পুজা করিতে হইত। ঠা 

এক সময় রাদ কুমার পীড়িত হইন্া 'পড়েন, এই পী়াঙ্গ তাঙাকে 
শধাগত হইতে হ। রাশী--রামকৃফের উপরই বিগ্রহ গুহার ভারীরগ 


১৩৮ জীবন চিত্র। 


করেন। সেই অবধি পুজারীবপে রামকষ্ষচ দক্ষিণেশ্ববেই অবশ্থিতি 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকষ্জ--শুধু ফুল বিন্বদল দিয়াই দেবতার 
পুজ! করিতেন না, কাঁলীর প্রতিমাকে তিনি নিজের জননী জ্ঞানে পুজা 
করিতেন, শিশুর মত মায়ের কাছে আবদাব করিতেন। লোকে দেখিত 
_পুজারী ঠাঁকুর আত্ম বিহ্বল হইয়া প্রতিমার মুখের দ্বিকে চাহিয়া 
আছেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্ববে “মা! মা |” বলিয়া রোদন করিতেছেন ; 
যাহারা মানুষ তাহারা বুঝিত---”এ রোদন” সংসার ত্যাগীর শেষ 
মায়ায় রোদন।” আব যাহার! হৃদয় হীন, তাহার! রামকৃষ্ষকে পপাগল” 
নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করিত ! হাঁয়, তখন কেহই জানিত না__ 
বামুন ঠাকুরের মহজ্জীবনের নিলিপ্ত বৈরাগ্য একদিন বিশ্ব জগৎকে আশার 
তুর্যাধবনি শুনাইবে। 

দের পুজায় রামকুঞ্চের এই এ্রীকাস্তিকী ব্যাকুলতায়, যখন স্বার্থপর 

ংসার তীহাকে উন্মাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিল--সেই সময় এই 

নবীন সাধক আপনাকে একান্তে মানব চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা 
করিতে ছিলেন। 

ঠিক এই সময়েই-_ক্ুর্দিরাম ও তীহার সহধর্মিনী পুত্রের বিবাহ দিবার 
জন্ত ব্যগ্র হইয়া! উঠিলেন। উদ্রাসীনকে সংসারে বাঁধিবার প্রধান রজ্জুঁ-_ 
রমণী। রামকৃষ্ণের অভিভাবকগণ আর সময় নষ্ট করিতে চাহিলেন ন1। 
শীঘ্রই, জয়রাঁম বাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্ত। শ্রীমতী সা'রদ। 
দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল। 


(৩) 


আজন্ম বৈরাগী রামকৃষ্ণ_বিবাহের উদ্দেশ বুঝিলেন না, কেবল 
অভিভাবকদের মতানুবর্ী হুইয়াই ব্বাহ করিলেন। প্রেম মানুষকে 
নবীন করে, কিন্ত রামক্ৃষ্ের জীবনে পত্বী প্রেম কোনও তরুণতা আনিতে 


শ্রীরামকুষ্চ দেব। ২৩৯ 


পারিল না নব দম্পততীর এ মিলনে প্রণয়ের তেমন উদ্দাম উচ্ছাস ও 
দেখ! গেল না। 

* বিবাহের পর রামরুষ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার 
উন্মত্তত। আরও বাড়িস্া গেল । তিনি কাদিতে কাদিতে জগজ্জনীর কাছে 
প্রার্থনা করিতেন--পমা ! একবার দয়! ক'রে দেখা দে।” তাহার ব্যাকুল 
কণ্ঠস্বর মন্দির প্রতিধবনিত কারয়! গগন স্পর্শ করিত। রজনী শেষে 
যখন প্রাভাতিক শঙ্খ বাজিয়। উঠিত, তখনও দেখা যাইত বামকৃষ্ণ 
মঙ্গলারতি না করিয়া কেধল কীর্দিতেছেন । তখন তাচাকে সাস্বন! দিবার 
জন্য মন্দির প্রাঙ্গগ লোকে লোকারণ্য হইত । কিন্তু সম্তানের রোদন ন! 
ভিন্ন কেহ কি নিবারণ করিতে পারে ? যাহারা কামনার দাস--তাহার! 
কেমন করিয়া! বুঝিবে যে একটা ব্যাকুল আত্ম! কি পিপাসাঁয় অধীর হুইয়। 
নিজ উপাস্যের কাছে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেছে। যাহার রামরুঞ্চকে 
কাদ্িতে দেখিত, তাহার! কানাঁকাণি করিত-_-“এব্যক্তি পাগল হুইয়াছে।” 
আবার কেহ বা বলিতে লাঁগিল-_-*এ এক রকম রোগ, ইহার 
চিকিৎসা করান উচিত।” ইহাদের মতান্ুসারে-কিছুদিন ধরিয়া 
রামকুষ্ণের চিকিৎসাঁও চলিল, কিন্তু সে অডভূত রোগের কোনও প্রতীকার 
হইল না। দাঁশরথি বলির! গিয়াছেন--প্হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য কি 
তাঁর জানে বিধি ?” রুক্‌ প্রতিক্রিয়ায় ব্যর্থ চেষ্টা চিকিৎসকগণের অজ্ঞতার 
অহঙ্কার ঘুচিয়! গেল। অভিভাবকগণ নিরাশ হইয়া! পড়িলেন। রাম- 
কৃষ্ণের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবোন্ত্ত ঠাকুর-_ 
জগজ্জননীর দেখ! না! পাইয়। আত্ম হত্যার স্বল্প করিলেন। এই সময় 
অনেকক্ষণ তিনি বাহাজ্ঞান শৃন্ঠ হইয়। থাঁকিতেন। ছয় মাঁস পর্যযস্ত এই 
ভাবে কাটিয়াছিল। তা'রপর একধিন-_প্লাত্রে শ্বপ্পে মা তাহাতক বেখা 
দিলেন। সন্তান বসল! অননী--সম্তানের কামন। পুর্ণ করিলেন। 
কিন্ত-+ইহাতেও রামকৃষ্ণের তৃত্তি হইল না, তিনি প্রত্যহ দর্শনের ছন্ত 


মিং৪, জীবন চিত্র। 


ব্যাকুল হইলেন। মনের যখন এইরূপ অবস্থা--তখন আর তাহার ছারা 
বিগ্রহের নিয়মিত পুজা কেমন করিয়া হইবে? বিশেষতঃ অনেক সমর 
দেখ! যাইত--রাঁসকৃষ্ণ বাহৃজ্ঞান শূন্য অবস্থায় উদ্ধদ্দিকে চাহিয়া আছেনশ্‌ 
ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না! রাণী-_রামরুষ্জের ভ্রাতু্পুত্ হৃদরকে 
পূজারী নিযুক্ত করিলেন । 
0৪ ) 

এইবার রাঁমকৃষ্ণের সাধনাবস্থা। ঠাকুর বুঝিক্াছিলেন--ভগবানকে 
পাইতে হইলে দীর্ঘকালের সাধনার আবশ্তক। মানুষের “আমি” 
ক্ষুদ্র হইয়াও প্রবল শক্তিশালী --তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে হইলে 
পরের সঙ্গে আপনার বিনিময় করিতে হয়। আমর তাহ! পারি না, 
আমরা এই ক্ষুত্র "আমি* লইয়া! অভিমানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি। 
তাই আমাদের চতুর্দিকে এত চরম অনর্থের সৃষ্টি! বিধাতার সমৃদ্ধিময় 
জগতে--পরম দারিদ্র্য ভোগ করিয়! আমর! পদে পদেই বিড়ম্বিত। এই 
সর্ধনাশকর আমিত্বের অহঙ্কার বিসঞ্জন দিয়া রামকুঞ্ছদেব কালীর 
সাধনায় ব্রতী হুইলেন। তিনি নানাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ 
কাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। 

লোকে বুদ্ধদেবের কাহিনী পুস্তকেই পাঠ করিয়াছে--ত্াহাকে কেহ 
চাক্ষুষ দর্শন করে ন্বাই। সাধনাশ্থায় রামক্কষ্ণকে দেখিয়া! তাহারা 
জীবস্ত বুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিল। 

ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন--পকামিনী ও কাঞ্চন” হইতেই সকল পার্থিব 
পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ; কামিনা হইতে সন্তানাদির উৎপত্ভি-. 
একে মন স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ--তাহার উপর আবার পুত্রার্দির 
প্রতি বাৎসল্য রসে অভিভূত--মনের এরূপ অবস্থায় তাহার দ্বাবা কি 
ঈশ্বর চিন্তা হইতে পারে ? এই জন্তই ঠাকুর পত্রীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ 
করেন নাই। 
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এক এক দিন দেখিতে পাওযা বাইশ--ঠাকুবের এক হস্তে মৃত্বিকা, 
অপব ভস্তে বৌগ্য মুদ্রা । এই উভয় পদার্থ লইয়া ঠাকুব বিচাব 
বিতেছন-_প্টাঁ+া জড পদার্থ--হভা দ্বাবা ভাতী খোড। ক্রয় কা 
বায, আভাখ্য স*গঠ কথা চলে, কিন্ত টাকাতে ০1 সচ্চিদনন্দ লাভ ভয় 
লা । টাকা থাকিলে দন আসাক্ত বিহীন তয 71 আব এই মুত্তিকা 
--তভাতে শস্য উৎপন্ধ ভয়, সেই শস্যে জীবন বাক্ত ভয়, কিন্ত ভহাও 
+ ঢাকাব মশ সহজ পদার্থ। অতএব দুইটাই এক জাতীয় পদাথ ! 
টাক্1--নাটা, মাটা-টাকা 1” এত সকল কথা খলিতে বলিতে ঠাক 
টাক ও মুত্তিকা উন্ভয়ই এক সঙ্গে নদীগর্ভে বিসর্জন দিতেছেন ! দেডশত 
টা মুশ্যেব শাল উপশহাব পাহনা ঠাকুপ তাশ। পদদলিত কারয়। বলিতে" 
ছেন--ষখন এখানে বঙ্গলাভ হয় ন!, তথন এতে আর ছেড। ম্ভাকডাঁতে 
গ্রুভেদ কি ?” 

এই নক্ষণ ঘটনাহ চলোঞ্ সম্মুখে ঠাকুবকে উন্মাদ প্রতিপন্ন কবিয়া- 
ছিল। 

0৫ ০ 

সাপনাবগ্সায়-_-ঠাকুবেব নেত্র নিদ্্াশৃন্তঃ প্রাণে মধ্যে কি যেন ঝড 
বহিতেছে, আভাব বন্ধ প্রায়। জ্রাহুঙ্ছুত্র হৃদয়--এক এক দিন অনেক 
কৌশল কবিয়া কিছু আহাঁব কবাইতেন, নহিলে অধিকাংশ দিনই অনা 
হাঁবে কাটিযা বাইত । জগন্ময়ী মাতাকে দেখিবাব জগ্ত--ঠাঁকুব বাহিবের 
বন্ধন সমস্তই ছিন্ন কবিয়াছিলেন। সত্যেব আলোক তীহাব অস্তবাকাঁশ 
উজ্জল কবিয় তুলয়াছিল। গিনি কেবল বলিতেন-_-“ম! ! মানুষগুলো! 
কেবল ভুল শেখায়, আমি তোমা ভিন্ন অপর গুক চাই ন1”। এক এক 
দিন__চাকব মেখবদেব গৃহে প্রবেশ কবিয়া গৃভ মার্জনা কবিতে কবিতে 
বলিতেন_-“আমি ব্রাহ্মণ, আমি বড়, উহার! ছেটি_-এ ভেদ বুদ্ধি 
একেবারে ঘুচাহয়! দাও না? ইচ্ছাবা যে কামার ভিন্ন মৃত্ডি! 

৩ 


২৪৭ জীব, -চিএ । 


সাধনা চগিতে লাগল। ্রীকাত্তিকতায় ও ব্যকুস্গভীয় চিত্ত দৃঢ় ও 
নন্মল হইতে লাগিল। এই সময় সৌভাগা ক্রমে--এক যোগিনীব সঙ্গে 
ঠাকুন্র পবিচয় হঈল। খোগিনী সব্বশান্ত্রে সপণ্ডিতা, সঙ্গীত বসে, 
অভিগ্ঞা, বিচিত্র বিভূতি ভূষণা এখ* মধুবভাষিনী ছিলেন। যো'গনীব 
অপুব্বপ্তী দেখিয়া! ঠ|কুবেব মাতৃভন্কি উথলিয়৷ উঠিল । এই মভিমাময়ী 
মাাঁজীব নিকটে ঠাকুবেব যোণ শিক্ষাৰ আরম্ভ 

যোণ শিক্ষার কিছুদিন পণে একজন দার্শনিক সন্র্যাসীব সঙ্গে ঠাকুর 
পরিচিত ভ'ন। সন্যাসীব নাম--তোতাপুবী | ঠাঁকুর উহার কাছ, 
বেদান্তর নিগুঢ “তব শিক্ষা কবেন। 

তোঁতাপুবী-- পণ্ডিত ছিখেন বটে, কিন্তু তিনি ভক্তি তত্ব একেবাবে 
বুঝি”নন না। বামকৃষ্ণেব কাঁশী সুপ্তিকে কুণসংস্কাব মনে কবিয়া তোতা 
পৃবী অনেক বিদ্রুপ কবিতেন। একদিন ঠাকুব তোতাপুবীকে ভক্তি 
ত'ত্বব নিগুঢ মধ বুঝাইযা দেন। শিষ্যেব অলোক সামান্য প্রতিভাব 
পিচয় পাইযাঁ, তোভাপুবী পবাঁঙগয় স্বীকাব কবেন। 

তন্ত্রো্ত সাধনাব পব--ণামকৃষ্খ দেব বৈষ্ণব কর্তানজা, আউন 
বাঁউন প্রভৃতি নানা সম্প্রদাধ সম্মত সাধন কবেন। মুসলমান ধর্ম, খুষ্ট 
ধন্ম-কিছুই তিনি বাদ দেন নাহ। শেষে, নির্বকল্প সমাধিস্ত হইয়া 
সাধন।গ তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। 

ঠাকুবেব সাধনাঁব ফল যেদিন জন সমাজে প্রকাশ হইয়। পড়ে, সে দিন 
স্বী পুকষ সকলেই কোধমুক্ত প্রজাপতির মত তীয় চিত্ত সৌন্দর্যে 
পবিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া একেবাবে স্তম্ভিত হটয়া গিয়াছিল। 


(৬) 


আমরা ভত্তভাগ্য বিলাসেব দাস, আমব! সাধুর মহিমা বুঝি না, 
সাধনার কথা! সহসা বিশ্বাস করিতে চাহি নাঁ। তাই আমাদের মত 


শ্রীবাষরুষ্ দেব। ২৪৩ 


অধঃপতিত জাতির সম্মথে একদিন ত্যাগী সন্সাসী-- সাক্ষাৎ বেদাস্তেব 
অবতার বামকুষ্ণ দেবকে ও জিতেক্তিয়তাব পবীন্ম1 দিতে তইয়াছিল। 

বামকুঞ্জদেব এমন অনেক কাঁজ কবিতেন-যাঁশা সাঁধাবণে বুঝিছে 
পারিত না, তাহাদেব ধারণ! হনযাঞিল তাঁভাব বঝি মন্তিক্ষব বিকৃতি 
ঘটিয়াছে। এন কি রাণী বাসমণিও-_-বাঁমকুষজ দেবকে প্রথম পন্দেহেব 
চক্ষে দেখিয়াছিলেন । আখ্য মহত্বেব শেব চিম্ত যখন অস্থাচলানলম্বা 
তপনেব বশ্বিজালব মত অতি দ্রুত অনৃষ্ঠ ভহতেছিল সে সময় বাসক্লষ্ণের 
মনত স্বভাব সাধুব অপুব্ব মাঠাত্ম লৌকে সদা পিশ্বাম করিতে চাঁে নাই । 
এই জন্যই সাধাবণ ম"গাবীৰ কাছে--ভণণান বামকুষ্ণদেনেব পৰীক্ষা । 
বাণী রাদমণিব জ্ঞাত সাবে_-এক ব্যকি বামরুঞ্ের জিনেন্দিয় ৮ পরীক্ষা 
কবিতে হচ্ছুক হন। ঘটনাটা সংক্ষেপে (লিপিপদ্ধ ক বতো। 

বসম্তেব এক সি সুন্দর জ্যোত্ল্নালো!ক্ত বজনীতে এবটী নিজ্জন 
গৃহে রামকুষ্ণখদেব বাপয়াছিলেন। এমন সময় সঙ্গীন বগন্ত ছাপব মন 
কোনও পুষ্পময়ী কামিনী তাহাব সন উপস্থিত । ন্দাহাল দেহযন্ত 
মনোজ্ঞ যৌবন কুনুম ভারে সঙ্ভিত্ত, অধব নব কিশলযষেব তাক₹ণ বাগে 
লোহিত--তাহাতে নেশার মত একটা চাঞ্চল্য । বাঞ্প্ম পেলব শাখ! 
সৌরুমাধ্যে স্থুকোমল ১ বসিক্চ পবন--চুর্ণ কুল লতমা বঁপসীব কপাপেব 
উপব ক্রীড়া কবিতেছিল । বমশীব ভচ্ছা-আঙগ স হধখালোগব সৃহিন্ত 
নিবিভ বানু বন্ধনে ঠাকুবকে বেষ্টন বাধবে। কিছু কুহ'কনীব আশা 
পূর্ণ হইল ন1। অস্পৃপ্ঠ দ্রব্য স্পর্শে সমস্ত দেহ যেমন ঘ্বণায় সঙ্কুচত তগণা 
উঠে, রমণী গৃে প্রবেশ কবিধামাত্র ঠাকুষ নিজকে তেমনি অশুচি মনে 
কবিয়! সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, রমণী প্রতি ফিবিয়াও চািঙেন 
না। ”এমন মগাপুকষকেও অপবেব প্রবোচনায় কলুষিত কৰিছে 
আসিয়াছি”-_-হুহ! ভাবি! বেশ্ত। মাপনার ঘ্ববীত যৌবনফে দতত্র ধন্ধার 
এরদাম কবিল। 


১৪৪ জীবম-চিত্র ৷ 


সেই দিন হইতেই বাণী বাসমণি--ঠাকুবেব অপূর্ধষ মহিমা বুঝিতে 
পারিয়! মলষরু পিগরিতা চন্দন তকব ন্যায় আাকুবের পদমূলে লুঠিতা 
হইলেন । বাণীব কন্মচাবাগণও বুঝিল--পবমতংসদেব সামান্য সন্যাসী 
নহেন-_-ভাহাব মধ্যে অনাধ।বণত্ব আছে। 

মগ্ন পাবু নামে এক ব্া!ক্ত কালা মান্দবেব ভাব প্রাপ্ত প্রধান কম্ম- 
চাখী ছিলেন । এই মথুব বাবু একবাব বামরুষ্জ দ্বেবেব (জিতেন্দতিয় 
পণীক্ষা কবিধাব চেষ্টা কবেন। 

লচছ্ছমী বাই নামী কাঁলকাতা নিবাপিনী এক লাববনিতাঁব সঙ্গে _- 
মথুব লাবুব আলাপ ছল । এক দিন কৌশল কাবয়া নথুব বাবু-- পণমহংয 
দেখকে এই বেগ্তাব বাটাতে লইক্সা যান। তাঁব পব ঠাকুবেব অজ্ঞা গমাবে 
আপি তথ! হইঞ্ে সহনা অদৃশ্য হ”ন। 

মথ্ব বাবুব শিক্ষা মত --১৫/১৬ জন নেশ্তা। বামকষ্ঃবেলকে ঘিখিয়া 
ফেলিল, এবং নানাধিপ্ধ ভাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। নেগ্তাগুলোব 
কর্ধ্য অভিনয় দেখিয়া রামকুষঝ্দেব শিহবিয়। উঠিলেন। তাৰ পণ 
“মা ব্রহ্মমধী ! মা আনন্দময়ীশ ললিয়! জগজ্জীননাকে ডাকিতে ডার্ষতে 
_নব যৌধনা বপসীদের মধ্যে সহমা সমাধস্ক হইলেন । সাধুধ এই 
ভাব দোগপয়া--বেগ্ত।গণ তীত হইয়া পড়িল। নিকষ কালো মেঘেব মত 
একটা গরীব অমঙ্গল ছায়া__-তাগদের ফুটন্ত সৌন্ধ্য মালন করিয়। 
দিল। তাঁহারা নাঁধুব চরদে পতিত হইয়! বারপাব ক্ষমা প্রার্থন। 
করিতে লাগিল । 

বেশ্তার্থের মুখেই মথুব বাবু সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইলেন। 
আপনার মুহুূর্তেব ছুর্ধলত। প্লরণ কিয়া তাহারা মুখ লজ্জায় মান হুইয়। 
উঠিল । কষ্ট দেবতাব সম্মুথে বিচার প্রাথী মানুষের মত তিনি বামকুক্েের 
সমীপে যোড় হস্তে দীড়াইয়া রহিলেন। সাধুব প্রতি তাহার ভক্তি-- 
শাতগুণে বাড়িয়া গেল । 


আবামকুষ্জ দেব। ১৭৫ 


ভারী 

বামকষ্চদেব সথীভাবে সাধন কশিবাব জ্--আথুন শাখুব অঙ্গংপুে 
জীখেশে ন্বীম গুলা মধ্যে বাস করিতেন । লিপু তালা মন-শুভ্র শিশিব 
কণা মণ স্বচ্ছ ছিল । 

এইকপে জ্ঞান ও ভক্তিব নানা পথে ল।ণ ধিষা তিনি নিদ্বান্ত 
কবিযাঙণেন- সকল ধন্মশত ও সান পণাদ]ব গাধিণ।ন ফন এক । 

বামকৃঞ্চদেব টপদেশে ও জীবনে আনহখ্য ভবোেপ কলাণ সাধন কাবয়। 
তাহাদেব মন্তপথেব মহা হ ইনেন। তাভাব ঞসু খা উপদেশ শু ননাঁল 
ভন্য, তাঙ্ভাকে একার দেখিপাব চগ্য- বাজ মংাবাজা শে মামাশ্ 
গহস্থগণ পগ্যন্ত দক্ষিণেশ্ববে বাখায়াত কাতিতেন। ঠাকুবেখ উপদেশের 
মধ্যে_-ফেম্ন একটা সাধুগা ও ওজংশীতা বভমান ছিল? আও 
পাষণ্ডেধ জড হ্ৃদযেও খৈদ্বাতক শক্তিৰ দঞ্চাব করিতে পাবি । তাত 
যেন দেবতাব শঙ্খধ্বনি_-।স উপদেশ শুননান জন্য লোকে সব্দশ্ব ছাঁডঘা 
কালী মন্দবেৰ প্রাঙ্গণে ছুটি শাসিত। সেদশ্তয বাঙাণা দেখিতেন, 
তাভাঞ্েব মনে হইত -- *ন্দ্রাতিব ভাবত আবস্মাৎ তাহাখ শিপবাপ৩ কাঁয়া 
আপা বুঝি গাগগযা বমিখাঞ্ছে। অভাীত দপসেব চিব আটা কায 
অভ্যান--তাহাব সমস্ত শক্তিকে সাচঙন কাঁপা ঠলিগাছে। 

বামকুঞ্ক দেবে আব এটি ভান ঠিল--ভাবত্ডেৰ ইন্িহাঁসে তাহা 
অপুর্ব। [তিনি কখনও সাধু সন্যাশীব দেশে থাকিতেন না, কোন সাল্প্র- 
দায়ক লক্ষণ তাভাব শখাঁবে বাবেণে সেগা মা তনা। তিনি কখনও 
ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন, কখনও শুপিদ্বাণে যাইন্ডেন, মদজিদ্ দেঁখকোও 
প্রণাম করিভেন। 

বামকৃষ্জদেবেব উপদেশ জীবন্ত ছিল। সে উপদেশে বিখ্যাত নাটক- 
কাব [গিরিশ চন্দ্রের চিত্তেব আ্ঁবিলত। দুব হইয়া'ছল। সে উপদেশ শুনি- 
বাব জন্য--কেশবচন্দ্র সেন, কষ্খদাস পাল গুভৃতি স্বনাম ধন্ত মহাপুকষগ প 


৯৪৬ জীবণ চিএ 


_ দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়। যাইতেন | পম হংসদেব তক্তদেব সঙ্গে থাকিতে 
ভাল বাসতেন। ভক্তেবরাঁও তাহা সঙ্গ ছাঁডিতে চাহঠিত না। কখনও 
কখনও ঠিনি ভক্তদেণ বাটাতে অন্দিথি তইতছেন। সে দিন সে শটী 
কার্ভন, নৃতা ও ভবিপ্বননন্ছে পুর্ণ ভইন। উঠিত | 

কহ তাভাব পদখ'ল পইপাঁব অবশ্পাশ পাঠশ না, শিষাগণেব মধ্যে 
গণাম করিপাব পুণন্বভ তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন। 

বামকুঞ্দেখেব অপৃব্ৰ চবিত্রে মুগ্ধ ০৩মা, একজন বিদেশী বলিয়াছেন-_. 
*এতপিন পরে একটী মান্রষেব দেখা পাহথাঞ্ি, তব কাছে ধন্মহ সব। 
কিন্ত আশ্চর্ষয্যের বিষয় এহ যে--তাহাব বাছে বাঁসলে মান্ুষেব সমস্ত 
কামন। বিশ্ব সকাশে নমুখী হইয়া! পড়ে! আত্ম মধ্যাদান গৌরব-_ 
তাহাকে ভাগ্বব কবিরা তুলিতে পাবে নাই ।” 

নব বিধান সম।ছেব খিখ্যাণড প্রচাপক স্বগীয় প্রভাপ চন্দ্র মভ্রমদার 
বলিয়াপছলেন--প্বামৰঞ্জেব ধন্ম কি? হিন্দু ধন্ম, কিন্তু তাহা অদ্ভুত 
প্রকাবেব হিন্দু ধন্ম। সাধু বামকুন্ট কোন বিশেষ হিন্দু দেবঙাব উপাপক 
নঙেন। [তিনি শৈব নহেন, পৈষ্ণব নচেন, বৈদ্বান্তিক নহেন, অথচ তিনি 
এ সকলই! তিনি শিব, কৃষ্ণ, কালা, বাম -সকলেবখই উপাসন! বেন, 
অথচ বেদান্ত মতেখও দু সমর্থনকাবী। তিনি এক জন পৌন্তলিক ও 
বটেন, অথচ তিনি নিবাকাব অদ্বীতিষ, পর্ণ, অনস্ত ঈশ্ববেব অনুবন্ত 
ধ্যাত। 1” 

রামকুষ্ণদেব--এক স্থানে স্থির থাকিতেন না, নান! দেশ ভ্রমণ কবি" 
তেন, তাভাব মুখর একটী কথান--লোকেব মনে বিশুদ্ধ ধন্মভাবের সঞ্চার 
হইত। নব সেবা তীহাব জীণ্নে এক্টী বিশেষ ব্রত ছিল। ধনী, 
দরিদ্র উচ্চ নাচ সকলের সঙ্গে সবল ব্যবহাই তাহাকে এন স্বার্থ পরতা- 
পুর্ণ সংসাবে “দেবত্ব” দান কবিয়াছল। কাহাকেও [তনি ত্বণা করিতেন 
ন।। মে্থেবাণী দেখিলে বলিতেন--তুমি আমার মা। ছেলেবেলায় 
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মা শ্বহস্তে মল মুত্র পরিষ্কার করিয়াছেন, এখন সেই কাজ তুমি 
করিতেছ+-__ভুমি আমার মা! আগীব্বাদ ক্র আম যেন সাধনায় পিদ্ধি 
লান্চ করিতে পারি ।” 

(৮) 

একবার রামকৃষ্ণদেব--শ্বশুর বাটা গিয়াছিলেন। তাহার পত্রী তখন 
ষো১শী। কিন্ত তিনি পত্ৰীকে প্রেম সম্তাষণে আভনন্দিত করেন নাই। 
মাঁত় সম্বোধন করিয়া যুবতী পত্বীর চরণ পুজা কর্রিয়াছিলেন। 

রামকষ্ণদেধের এই পতীও এক অসাধারণ রম্ণী। তিনি কখনও 
ক্গামীর সাধনার পথের কণ্টক হন নাই। অতি শল্প বয়দ ভইতে-__ 
যেরূপ সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, কামনা বাগনা ত্যাগ করিয়া, তিনি 
নারী চরিত্রে অপুব্ব দৃষ্টান্ত গ্রদশন করিয়াছেন_-তাহাছে তাহাকে “ঘ্েনী” 
না বলিয়া থাকিতে পাবা যায় না। তাহার সেই পুণান্বৃতিতে আজ 
সমস্ত ভারত গোৌরবোজল। সারদামণির মত মনব্ষিনী রমর্ণীর কথ! 
প্রকাশ করিলেও পুণা, পাঠ কন্নিলেও পুণ্য, তাই আমর1 আভাষে সেই 
মহিমাময়ীর নামোল্লেথ করিগাম। 

পরম হংস রামকুঞ্চৰেন ভারত জননাীব পার্ধপদ্ে-_-একটী দুল্পন্ভ 
রত্ব উপহার দিয়া গিয়াছেন। সেরত্ব--ন্বামী বিবকানন্দ। 

(৯) 

১৮৮৬ গ্রীষ্টান্বের আগষ্ট মাসে (বঙ্গাব ১২৯৩, ১ল! ভাদ্র) মহা! 
রামকুষ্তের নশ্বর লীলার অবদান হয়। বেলা ছুই টার সময় মুদঙ্গ করতাল 
বাজাইয়! হারনাম করিতে করিতে ভক্তগণ পরমহৎস দেবের শব কাঁশী- 
পুরের উদ্যান বাটা হইতে জাহ্ৃবীর 'তীরে আনয়ন করেন, সন্ধ্যার পুর্বে 
চিতা সজ্জিত হুইল। প্রজ্বলিত চিতাঁর উপর চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্ট 
হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের নশ্বর দেহ ভত্মীতৃত 
হইয়া গেল। 


১৪৮ জীধন-চিন্। 


রামকষ্খ আব ন।ই। কিন্তু ভাবত তীহাকে কখনও ভূলিতে পাবিবে 
না। যাহা! বাষিভাবে ছডাইধাপ, তাহার সমষি কবিয়া বাক যে খিশ্ব 
মানবেব ঝল্যাণেব জঙ্ত বাখিয়াছিলেন, তাহার এ খণ কে পরিশোধ 
কবিবে? রামক্জেল জীবনী অন্ুণীণন কবিলে মনে হয়-_ত্রেতাধুগেব 
“বাম” এবং দ্বাপবযু'গর “৮ এই দুই অবহাবেব চিত্র সম্পদে ভূষিত 
হইয়াই--কালযুগে তিন “রামকৃষ্চ” লামে সাথন রাজ্যে আভব্যত্ত' হয়! 
ডঠিয়া।ছলেন। 
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(১) 


ভাবত--ধন্মপ্রাণ মভাদেশ। এখানে যুদ্ধেব নাম--ধ্মযুদ্ধ””, বখ- 
ভূগিব নাম--ণধর্মক্ষেত্র/' সংসার সাঙ্গনীর নাঁম --ধ্ধর্ম্পড়ী”* ও “সভ- 
ধন্মিণী””। বিষয়ার্থীব প্রবল উতৎপীডনে, বিদেশীব অমানুষিক অত্যাচারে 
ভাবত বারম্বাব পর্য,দস্ত হইয়া আপনার ধর্ম বিক্রয় কবে নাই । এখনও 
শত শত যোগী খষি তপস্বী-হিযাঁলয়ের নিভৃত কন্দবে আত্ম গোপন 
কধিয়! কূপণেব ধনের মত আপনাব ধর্মমধন রক্ষা করিতেছেন । , এখনও 
অনেক সিদ্ধ পুরুষ আছেন--লোকে ধাহাদেব নাম জানে না। জগতের 
কোলাহল, স্বার্থপবতা ও প্রতিযোণীত। হইতে তফাতে থাকিয়া তাহার! 
সাধারণের অনুসরণের অতীত হুইয়! আছেন! এইষে সকল সিদ্ধ 
 পুরুষ--তাহারা কেবল আত্মমুক্তর অভিলাধী, জগতের সঙ্গে তীহাদের 
সম্বন্ধও নাই । সমাঁজেব ভাল মন্দের জন্য তাহার! দারী নহেন। তাহাদের 
জীবন-_-নিজেব অসম্পূর্ণ কাধ্য সাধনের জন্য । কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীতে 
এক জন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন--যিনি আত্মোনতির 
সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভাবনাও ভাবি! গিযক়াছেন। তাহার নাঁম-- 
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ধর্মের গ্লানি ও অধর্দদের অভ্যুত্থান হইলে--এক এক জন প্রেরিত 
পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ ফ্েই [প্ররিত পুরুষ । যদ্দি 
“অবতার বাদে” বিশ্বাস করিতে হয়--তবে বিবেকানন্দ এই শতাবীর 
অবতার । 
৩২ 
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...বিবেকানন্দ_কত শত উন্মার্নগামী যুবককে সংযম ও ধর্মপথে 
আনয়ন করিয়াছেন। যাহারা আচার ভ্রষ্, উপেক্ষিত; দ্বণীত_-তাহাদের 
জন্ যুক্তি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতফেরতঞ্চে 
সমাজে স্থান দিয়াছেন । মি . 

এতদিন ইউরোপ-_বিপ্রিত পন্মানত ভারবাপীকে নানা প্রলোভন 
দেখাইয়া, ভারতে আপনার ধর্ম প্রচার করিতে আদিত , আমেরিকা, 
ভারতকে শ্রীই্টমন্ত্ে দীক্ষিত করিত, কিস্তু বিবেকানন্দের প্রসাদে ভারতের 
ধন সগুসিদ্ধু মন্থন করিয়া ইউরোপকে আক্রমণ করিয়াছে । বিবেকানন্দের 
আহ্বান আমেরিকা কাণ পাতিয়৷ শুনিয়াছে। বাঙ্গালী বিদ্বেষী সাহেব 
স্থাটফোট খুলিয়৷ গৈরিক বসন গ্রহণ করিয়াছে, বাইবেল সেলিয়া *গীতা” 
ধিক়াছে, যাগ ভুলিয়া “আর্য” সা্দিক্াছে। এ সকল কথা যখন ভাবি, 
তখনই মনে হয়--কি অতুল অমৃতময়ী মহতী প্রতিভা লইয়াই স্বামী-জী 
এই চির অলস, চির নিক্ষিয় অধম বাক্জালী জাতির মধ্যে দেবতার 
'আনীর্বাদের মত অবতরণ করিয়াছিলেন ! হায়! স্থার্থপর আমর! 
তাছাকে চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই। 
| *বিবেকানন্দ”__-এই গুরুদত্ত নাম নিজের প্রতিষ্ঠাম় জীবনে 
কিনি যে সার্থক করিতে পারিয়াছেন, ত্বীস্থার অকাল মৃত্যুতে ইহাই 
আমাদের সান্বন!! চক্ষের জলের কালীতে পিখিয়! সাহার ' সংক্ষিপ্ত 
ধনী আজ আমর! পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। 
তি | 8 

১২৬৯ বঙগাবের ২৯শে পৌষ সোমধারে খ্বামী বিবেকানম্্, কলি- 
কাতার সিমলা নমিক স্থানে এক কারস্থকুলে জন্ম গ্রগ্ণ করেন। তাহার | 
পিতার নাম বিশ্বনাথ দত, ইলি হাইকোর্টের এটর্ী ছিলেন । ৃ 
.. তাখনও, প্রভাত হু নাই। রজনীর তামপিক বনিক ভেদ করিব 
 উদ্বর তৌকণে তপনের রগ্যবর্ণ বিকাশ তখনও আতপ্রকাশ করে নহি, 
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সেই দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণ পুণ্যময়ী উষার ক্রোড়ে, নিশাবসানে পশুক- 
তারার* মত বিবেকানন্দের আবির্ভাব! দত্তবাটার অস্তঃপুরের মুহমুহঃ 
স্মঘধ্বনি শুনিয়!, তখন কেহই তাবে নাই-_-এই স্যতিকাগৃছের ্বর্ণরাগ 
একদিন বিশ্বেব প্রাঙ্পণে অবতরণ করিবে! তথাপি সাধারণ শিল্ড 
হইতে সেই জাতমাত্র শিশুব যে যথেষ্ট মৌপিকত| ও বিশেষত্ব আছে, 
তাহ! অনেকেরই ধারণ! হইয়াছিল। 

বিশ্বনাথ পুত্রেব নাম রাখিয়ছিলেন--নবেন্দ্রনাথ | নবেন্ত্র বাল্য 
বড় দুবন্ত ছিলেন। কিন্তু সে শৈশবচপলত্ায় সকলেই কৌতুক অনুভব 
কবিত। বিস্তালয়ে সকণ বালক অপেক্ষা নবেন্রেব কৃতিত্ব অধিক ছচিল। 
কুশাগ্র বুদ্ধি এবং অলোকসামান্ত গ্রতিভাগুণেো তনি শিক্ষকগণের প্রিয়- 
পাত্র ছিলেন। তাহাব যুক্তিপুর্ণ তর্ক শুনিয়া বরস্ক ব্যক্কিরাও সুগ্ধ 
হইতেন। 

নবেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পবীক্ষাপ্ন উত্তীর্ণ হইলে, এফ,এ গড়িবার জগ্ 
“তাহাকে “এসেত্রি কলেজে” ভর্তি করা হয়। এই সমর ইংবাজী 
শিক্ষার প্রভাব নবেন্দ্রকে বিচলিত করিয়া তুলিয়ছল। ছাত্রাবস্থায় 
ধর্দমাজীবন গঠনের উপাদানগুলি তিনি ইংরাজী শিক্ষার নিকট হইতে 
লাভ করিয়াছিলেন। ফলে তীহাব দ্বন্দচঞ্চল মন এক বিষয়ে অভিমিবিষ্ 
ন। হুইয়। কখনও, তাহাকে তত্রাঙ্ম সমাজে” কখনও পাত্রী সকাশে, 
আবার কখনওবা মৌলবী মস্জিদে লইয়! যাইত। বসস্তেব পুষ্পবিলানী 
মধুপের মত তিনি সকল সম্প্রদায়ের ভিতর থুরিয়! ষেড়াইতেন। নরেন্দ্র 
সর্বাপেক্ষ। গতিবিধি ছিল--দ্বাঙ্গ সমাজে ।” ব্রাহ্মদমাজের আচার্যাগণের 
বক্তত|--নরেন্ত্রের ধর্মীজীবন গঠনের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। তাই 
পূর্বতন সংস্কারের অদ্ববিশ্বীসে তীগার উপর কখনও প্রতৃত্ব করিতে 
পারে নাই। ভবিষ্যতে জগতের শিক্ষার জন্ত তিনি যে হিন্দুর দার্শানক 
মতকে আধুনিক, বিজ্ঞানের ছণাচে ঢাপিরা শিক্ষিত নরনানীর উপর 
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সহাক--গ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, নবেন্দ্রেব ছান্বজীবনেই ভাহাৰ 
হুচন1 দেখিতে পাওয়! যার । 
(৩) রি 

এই সময়ে নবেকত্রনাথ ঘোব সংশঙ্বাদী। কোন ধর্মেই তাহার 
জান্থ। ছিল না, কোন ধন্শপ্রচারক তীাহাব সন্দেহ নিবশন কবিচ্ছে পাবেন 
নাই--কাজেই নরেন্দ্রনাথ সংশয়বাদী হুইবা পভ়িশাছিলেন। কেহ 
কুতাকিকের বুদ্ধিব নিকট পবাভব শ্বীকাব কবিয়া সংশগ্নবাদ্ী, কেত ব 
ত্বীয় আঅমার্জিঠ বুদ্ধির জডতাব জন্ত সংশয়বাদী। নবেন্ত্রনাথ এরূপ 
ংশযুরাদী ছিলেন না। সমস্ত ধর্মম 5গুলি তন্ন তন্নবপে বিশ্লেষণ কখিয়াঃ 
শেষ মিমাংস! করিতে অক্ষম হইয়া! নবেন্দ্রনাথ সংশয়খাদদী হন, তীহাব 
অন্তবে এমন একটি তীব্র ব্যাকুল” ছিল--ষে ব্যাকুলতা তাহাব সুকুমাব 
জীবনকে ভবিষ্যতে ঈশ্বরনিষ্ঠ কবিয় তুলিয়াছিল। এই আকুলতাঁব 
জন্যই পরিণামে প্রভূ রামরুষ্েব কপালাঁভ। 

একদিন ধাহাঁকে সমগ্র সভ্য জগতেব পণ্ডিতমণ্ডশীব সমক্ষে ঈদাভাইতে 
হইবে, তীহাদেব অসংখ্য মতেব মধ্যে আপনাব ধর্মমত যুক্তি-নিণা 
কবিয়! সত্যেব উপর প্রতিহঠিত করিতে হইবে, তীহাব যাবতীয় ধর্মের 
সুক্ষ তত্বগুপল আয়ত্ব ন। কবিলে চলিবে কেন? 

নরেন্দ্র কিশোব বয়সে মৌলবী ব্রাঙ্গ প্রচাবক পাত্রী ও সাধু ন্ন্যাপী- 
দিগকে জিজ্ঞাসা কবিতেন--“আপনাব! কেহ কি কখনও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন ?” উত্তবে গশুনিভেন “না” তাহাব ব্যাকুল অন্তঃকরণ 
সে উত্তরে শ্রোতেব মুখে বেতস লতাঁব মত নিবাশাষ' ভাঙ্গিযা পভিত। 
কিনি ধাল্যকাল হইতেই সাধু সন্যাসীব ভক্ক ছিলেন, সাধু সন্ন্যাসী 
দেখিলেই তাহাদের লন্মুখে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু কোথাও তাঙ্জাব মণের 
ঘ্বিধ! শ্লিটিত না । এই সথয্ন নবেন্ত্র কতকটা নাস্তিক ভাবাপনন হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সন্দেহ বিপ্লবের চক্রবুছে পড়িয়া, ?শখব ও 
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যৌবনেব সন্ধিক্ষণে শুভ মাহেন্দ্র সুহ্‌র্ড মহাত্মা বাঁমক্ুষ্দেবেব সঙ্গে নঝে্জ 
নাথেব পবিচয় হইয়াছিল। নাবন্দ্রকে প্রথম দ্রিন দেখিবামাকই 
প্রমহংসদেব বুঝিতে পাবিধাছিলেন_লহলোকেব কর্ম্যন্ঞে এতদিনের 
পব তীভাঁব যণার্থ উত্তব সাধক মিলিয়াছে। 

এই কামছুহ কল্পক্রুমেব মিপ্ধ চবণচ্ছায়াতলে বণিষাই নবোজ্্রব দ্বীক্ষা 
ও সাধনা ! 

নবেন্্রপক দোথযা প্রভু বামকৃষ্ণদেব অন্যান্য ভত্তদেব বলেন _- 

এই ছেলেটিকে দেখছ এখানে একপকম দ্বন্ত ছেলে, যখন বাবা 
কাছে বসে, জুজুটী , আবাব টাদদনীণ্ে যখন খেশে "খন আব এক মূর্তি । 
এখ| নিত্য সিদ্ধেব থাক, এব! সংস'বে কখনও বদ্ধ হয় লা, একটু বয়স 
ত'লেই চৈন্চগ্ত হয়) আব ভগবানের দিকে চলে যায়) এব সংসারে 
আসে জীব শিক্ষাৰ জন্য । এদেব সংসাবেব কাজ কিছু ভাল লাগে না"- 
এব] কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত তয় না 1” 

প্রভূ বাঁমকৃষ্ণেব পহিত নবেন্্নাথেব পবিচয়--আত্মায় আত্মা 
পবিচয়। খামবষ্ণদেব নবেন্্রক পড়ঈ ভাল বাঁদিতেন। শু ভাল- 
বাঁসায় মন্দ(বেব মধু মাথান ছিশ, আশীর্বাদেব শিঙ্দাল্য কুন্ুমেব সৌবভ 
জড়িত চিল। নবোন্্রব হৃদয় উদ্াব উন্ুপ্ত আকাশ, ণরেন্দের মন 
তত্বানুণন্ধিৎসাদ ব্যাকুল। নবেন্ত্রেব প্রাণ, জীবহ্ঃখে ভ্রন্ময়,-+বামকৃষঃ 
দেন বুঝিগ্নাছিলেন, এই মুন্ময্মব ভিতব চিন্ময়ের লীল! দেখিয়। একদিন 
নিখিল সংসার মহাশিক্ষা লাভ কবিনে। নবেন্কুকে একদিন না দেখিলে 
পবমহংস দেব পাগল হইয়া উত্ঠিতেন। 

নবেন্্রের কন্বরে অঙ্বাব নুপৃব নিঞ্জিতেব মাভাষ পাওয়া যাইত ) 
দুব হইতে শুনিলে সহসা বামাকঠ বলিয়াই ভ্রম হইত। সেই কণ্ঠে 
খন মায়ে নাম গীত হইত--তখন দক্ষিণেশ্ববের কালীমন্দিরস্থিত 
পাষাণ প্রতিমীষ কি এক অপূর্ব মুচ্ছনায় কে যেন প্রাণম্পন্দন আনিয়! 
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দিত। রামকুষ্খদেব তক্মর হইয়া সেই জীবন্ত সঙ্গীত উপভোগ করিতেন, 
তাহার তপঃপৃত কলেববে অনির্বচনীয় নাস্তিক লক্ষণ প্রকাশ পাইত। 

বামকুষ্খদেবেৰ লীলা! যতর্দিন মর্ত্যে প্রকট ছিল, ততদিন নরেক্ঞেব 
ভক্তভাঁব শিষ্যেব অবন্তা। এ মুর্তি বড ককণ--বড় মন্্ম্পর্শী! এ 
মুত্তি বুকে টানিয্না লইতে ইচ্ছা কবে--যষেন মনে হয় কত আপনাব। 
প্রাণ ভরিয়। ভাল্বাসিতে ইচ্ছা! কবে। নবেন্দ্রের মোহনীয় চরিত্রে 
মুগ্ধ হইয়া রামকুষ্খদেব তাভাব এই শিষ্যটার নামকরণ কবিয়াছিলেন 
“বিবেকানন্দ” | বাস্তবিক “বিবেকানন্দ শ্বামী” এই নামটি শুনিলেই 
আোতার মনে শ্রদ্ধ! সম্রম ও ভয়মিশ্রিত কেমন একটি ভাবের উদয় 
হয়। মনে হয় হিমাদ্রির অপেক্ষা! উন্নত, মহাঁসমুদ্রেব মত অনলম্পর্শ। 
সে উচ্চতার “নাগাল” গাওয়া! যায় না, মে গভীবতাব “থই” মাপ! 
সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। বামকৃষ্ণেবেব দীক্ষাগুণে আমাদ্ধেব নবেন্দ্র- 
নাথ আজ জগজ্জয়ী ; ইহার ধর্মপতাকামূলে সমস্ত পৃথিবীবাসী সমবেত। 
রামরুষ্খদেবের সরল উপদেশগুলি দ্বার্শনিক যুক্তি দ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
করাই ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। 

(৪) 

বিবেকানন্দের ধর্ম প্রচার |--ে এক অপূর্ব বস্ত! এই 
ধর্ম প্রচারের সমস্ত ইতিবৃত্ত দেওয়! ্ষু্ড প্রবন্ধে সম্ভব নহে। ধর্মজগতে 
স্তাহার সর্ধপ্রধান উল্লেখযোগ্য কাধ্য “চিকাগোর” মহাসভাম বেদাত্ত 
বক্ত তা, উপনিষদ, ধর্প্রচার । এই বক্তত! দ্বারাই বিবেকান্দকে 
জগৎ সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছিল। 

স্বামীজী ধর্ধগ্রচার কার্যে ব্রতী হইয়া বিলাতধাত্রা করিয়াছিলেন ; 
এট্জন্ কেহ কেহ স্বামীজীর দঈিনিত কালে তাহার কাধ্য “ছিন্দুধর্দের 
অনুমোদিত নহে" বলিয়া! আপত্তি করিক্সাছিল। তাহাদের মতে--ক্লেচ্ছ 
দেশে গমন হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নহে, কেননা শ্লেচ্ছ ছেশে বাঁস করিতে 
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গেলে থা ক্ষণ” অপবিহ্থাধ্য হইয়া উঠে। আগত্তিকারীগণ যদি 
একটু তণাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেন--যে অথাস্ ভক্ষণ ও শ্লেচ্ছ দেশে 
গঞ্গন সাধাবণের পক্ষে দৃষ্য *ইতে পারে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে 
তাহ! দৃষ্য হইতে পাবে না। শান্জীয় বিধি নিষেধ জ্ঞানীদেব পক্ষে নছে। 
ধাহাব! নির্বিকাধ-_তীাহাদের আবাব পাপপুণ্য কি? * 

একধিন স্বামীজীর ধর্ম প্রচার তেরী এসিয়া হইতে আমেরি ক, আমে- 
রিক1 হইতে ইউরোপ মাতাইগা তুলিয়াছিল। এই ধর্শ গ্রচারের ফলে 
শিশ্বে্র কোটী কোটা নর নারী শ্বামীজীর জন্ত আত্মোৎসর্থ করিয়াছন। 
তাহার শিষ্য প্রশিষ্য ভূমগ্ডলে ব্যাড হইর! পড়িয়াছে। আজি যে 
বেদাস্তের এত আদর-_-তাহার একমাত্র কারণ শ্বামীজীর ধর্ম প্রচার । 
তাহা জন্ত পৃথিবী আজ বেদান্ত ধশ্মের নিকট নতপির। শ্বামীদী যেষে 
স্থানে বক্ত,ত। করিতেন, সেই সেই সকলেই বহু ব্যক্তি তাহার শিষাত্ধ গ্রহণ 
কবিক্না গৌরব বোধ করিতেন। স্বামীজীর আরব ব্রত উদ্যাপনের জন্ত 
কত যুবক যে আপনাদের মন প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছেন, তাহার প্রমাণ-_ 
বেলুড় মঠের মছোতনবে আপনার! দেখিতে পাঁইবেন। 

এই আরব ব্রত দীন সেব। কঙ্খণ হইতে আবস্ত করিয়! অষ্রেলিয়া 
৮ আমেরিক। পর্যাস্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালায় পল্লীতে 





& এই গল্পটী বিবেকানন্দ-ভক্ত কোন এক বন্ধুর মিকট শুনিয়াছি। 

“একদিন স্ব'মীজী আহারে বসিবেন, এমন সমরে দেখিলেন যে, একজন যেখর 
বিষ্টাথার লইয়। চলির! যাইতেছে। ম্বামীজী তাহাকে ডাকিয়] বলিলেন--“তুই এই 
বিষ্টার হাতে আমর ভাত মেখে দে?” ন্থামীদীর আগ্রহাতিশয্যে মেখয় ভাছাই 
করিল। খ্বামীজী শ্রথন দেই অন্ন অয়ামধদনে তৃপ্তির সহিত ভোগন করিলেন। 
আছার সমাধা করিয়। বলিগ্কা উঠিলেন "এইবার আমি 'ছিলাতি যাইতে পারিখ। 
ইহাতে আমার কোন পাপ হইবে 11” 





৫৬ জীবন-চির। 


গীতি এই মঙান আদর্শ উজ দ হইগা ধেখা যাইতেছে । পবিণামে সমস্য 
গগতের আকুণ দুটি এই দীনসেবা কার্যে পতিত হইবে-_-তাঁহ। আকাশ 
কুসুম নহে। 

স্বামীঘীব শিব।ণণেল এব শাগদানন্দ প্রমুখ সন্্রাসীগণ দেশ প্রচি্ধ। 
শিষাগণের মধ্য বিছুবী নি পিত। পন প্রধাশা, বিবেধানন্পের সাখু চিএ 
ও স্বদেশ প্রীঠর ম্চমাষ আহ্‌ষ্ট ১ দেপা নিবে দতা_ শ্বদেশের শখৈশ্বধ্য 
তয(গ ফবিয়া, তপস্থিনা উদার ০েশে ভা তৈন চবণে শরীর মন নিখেপন 
করিতে আপিয়! ছিলেন। 

স্বামীলীব “বক ৩” আশোচনা করিশে দেখা যায় তাচার উৎসাহ, 
অধ্যবসায় অণন্ত ছল, তীাভাব প্রাণ সমগ্র জগনেব জন্য কাদিয়া উঠিপা- 
ভিল। তীাহাগ আশ গণনম্পর্শা, লক্ষা ভশবানেব উন্র [ছিল। তাহা 
সহানু হৃতি দগ্ধ দৃষ্টি সমস্ত জাতি নির্দিশেষে করুণার মণ বার্ধত হইত | 

(৫) 

আমেবিকাধ ঠিকাগে! নগবে এক বৃগী মভ। আহত ভয়। পৃথিবী 
আবদ্ধর্মেব প্রতিনাধগণ এ৯ সভা সমবেত হতেন। এবপ বৃন্তী ধর্ম 
সভা, একপ ধর্ম গ্রচাবক সম্মিলন জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাভ। মান্দ্রা 
এসোসিয়েশন অর্থ সা্কায্যে হ্বামীজী তথায় প্রেরিত হন। তথায় 
যাহক্সা! দেখেন অভূতপূর্ব ব্যাপাব। স্বমীজীব মনে হর্ষ ও বিষাদ 
যুগপৎ উিষ্ড তইল। হর্ষ-সেই অসাধাবণ সভায় বক্তৃতা কধিবেন 
ভাবিয়!। বিষাদ--পাছে কৃতকার্ধা হইতে না পাবেন বলিয়া । কি 
উপায়ে সেই সভার রক্তত। কবিতে অধিকার পাইবেন-_তাঁহা ভাবিয়! 
ব্যাঞুল হইয়া পড়িলেন। পাথেয় নিঃণেষিত, সে দেশে কেহ ভিক্ষা! দেয় 
না, কেহ ভিক্ষ! কৰিলে বাজদণ্ডে দণ্তিত হইতে হয় । শকলেই অপরিচিত 
--কেই ঝ! খণ দ্বিবে। দেশ ববফাধৃত, শীত অসহা, শীত নিবাধণোপ- 
যোগী তাদুশ গাত্র বন্ত্েখও অঙাব। সেই ছুঃসমক়ে মান্্রীজ বাসীর 
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অর্থ সাহায্য কবিয়। খ্বামীজীকে বক্ষা কবেন_াচহাব জন্য খাঙ্গল। তাহ!” 
দেব নি+্টখণী। 

সমুদ্রে নমজ্জমান্‌ ব্যক্তি সন্মুখে কাষ্ঠথণ্ড দেখিতে পাইল, অদ্ধকচাপ্চ্ছন্ 
বিজন অবণ্যে আলোকরশ্মি দেখা দ্ণ-__স্বামীজীব মশাব উদয় হইল। 
ব্রাহ্মধন্মেণ প্রতিনিধিবপে স্বীয় প্রচাপচন্দ্র মজুমদ্াব মহাশয় দেই 
চিকাগে। সশায় নিমন্জিত হইয়। গিয়াছিলেন। স্বামীজী দীন ভিথাবাব মত 
মজুমদাণ ১হাশয়েব শরণাপন্ন হইলেন । সেই প্রবাসে- সেই নিঃসচার 
অধস্াস স্ামীজা মজজুমদাব মভাশয়েব নিকট গ5তে সাহাব্য প্রাণ্থি দুবে 
থাক, মুখেব একটা সহানুভূতি স্ুচক শাশ্বাস ও পাইলেন না। স্বামীজী 
চক্ষে আধা দেখিলেন তাহা উতসাহদীপ্ত মুখমণ্ডল »ঠাশে কালিমামর 
হইল, শাহাব গৌববোনত বক্ষ সে মন্মতেদী আঘাতে দমিয়া গেল। 
স্বামীজীব ধাধণা ছিল ব্রান্ষেবা স্বভাখত£ উপার। এইবাব সে ধাবণ। 
ঘুচিয়া গল । 

[চকাণো হভতে শিন দকট্টম” মামক পতন যাত্রা কবিলেন। “কষ্টম* 
একটা পল্লা। শথায় অন্নবায়ে জীবন যাত্রা নিব্বাহ ভহবে-_-উচ্াঈি 
তাহাণ আশা । “কষ্টমেব” এক ববফাবৃত পথে-ন্গামীলী শনাথেব মত 
পাত" » সে দৃশ্ত এখনও দর্শন কবিলে। চক্ষু জলে ভবিয়া আসে! 
অবপ্চ৷ "দখিলে পাষাণে উৎস ছুটে । 


পকষ্টমেব” এক দয়াময়ী প্রৌঢা বম্ণী স্বামীজীব ঢঃখে ব্যথিত ভয়] 
নিজেব গৃশে স্কীন দিলেন। তাহাবহ চেষ্টায় চিকাগোয় প্রবেশাধিকার 
এব* নন্তুতা করিবার জন্ দশ মিনিট মাত্র সময় স্বামীজী পাইয়াছিলেন। 

অভ্যথনব উত্তৃবে স্বামী নিবেকানন্দ বখন মামাব ভ্রাতা ও ভগিনীগণ 
এন বলিয়া সভাস্থ নব নাবীকে সম্বোধন কবিলেন--তখন সঞ্চলেট 
একযোগে কবধতালি দ্বার! সেই মভাত্মাব অভিনন্দন কবিলেন। সকল 
ধর্ম প্রচাবকেব বক্ত তা শেষ হইলে স্বামীজী উঠিলেন। 


৩৩) 


শটে ভাবল 0০. 


সভা আবস্ত ভঈল। জলদ গন্তাব শ্ববে স্বামীজী প্রথম বৈদ্িককালের 
কথা পাডিলন। শ্রোাবা নূতন কথা শুনিল। শ্রোতৃবৃন্দেৰ বক্ত তা! 
শুনিবার তীব্র আকুপনা দোথম! পামীজীব বন্ত ভাব সময় বুদ্ধি কৰয়। 
দিলন। ক্ামীজী ওজস্থিনী ভাষায় জগততেব অপূর্ব তত্ব নিশ্লেষণ ববিতে 
লাগলেন, গণ সমক্ষে ভিন্দুব জান ভাগাবেখ দ্বাব খুলয়া গেল । সভ। 
তখন নিস্তবর্গ সমুদ্রেব মত, "শ্রাতমগুলী চিত্র পুন্তলিকাবং। সেই সহম্র 
সহত্র শ্রোতৃগণেব-_জযগানের যাশামাল্য স্বামীজীব মন্ত্রকের কিবার্টি 
হইল। তীহাব সমাদবেব ইয়ত্তা বিল না। 

£ ৬ ) 

স্বাশীজী 'আজীবন বরহ্ষচাবী। তীঙাধ মেঘধবানবৎ গুকগন্ভীব স্বব, 
প্রাতভামম তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল, আকর্ণ নিশ্রান্ত নঘনের উজ্জল দৃষ্টি 
পকলকেই মোহিত কবিয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেনদেব কোন 
ধনব্তী শ্ুন্দবী যুধতী তাহাব !াণ পাথিনী হই] দ্াডাইলেন। স্বামীজী 
আজীবন ব্রহ্ষচাবী--কামিনা কাঞ্চন '"াগী সম্নাসী। তিনি “উহ জাবনে 
ংসাবাশ্রমী হইবেন না” ইত জানাহালন। একটা অর্থশালিনী পাশ্চান্য 
নুনবী-_স্বামীজীব প্রেম লালসায়, নাবী জন সুলভ লঙ্জ! ত্যাগ করিয়! 
স্বামীজীকে বলিয়াছিপেন--ণ্যদি আপনি আল্সীবন “কীমাধ্য ব্র* গ্রণ 
কবিয়া থা!কবেন, এইবপ সঙ্কল্পই কাবয়। থাকেন *বে “কন পুনঃ গুনঃ 
আমার প্রতি চাহিয়াছিলেন? আমি আমাব প্রাণ ুগ্াঞ্জলির মত 
আপনার চরণে ঢালিয়৷ দ্রিতোঁছ, মাপনি কেন লইবেন না?” 

স্বামীজী হাসিতে ভামিতে উত্তধ দেন--“আমি আবাব ভারতীয়! 
জননী ও ভগগনীগণকে দেখিয়াছি, "্পাজ আবাব আমেরিক! বাদিনী 
জননী ও ভগিনীগণকে "দিতে ছিলাম, উভয়েব মধ্যে পার্থকা কি, 
তাহছারই হুদ্ধততব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম। আমি 
লালসার দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাই নাই * 
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স্বামীজীব চিকাকো বত. 9 পুস্তক।কাবে পগ্রক্যাশত হইয়াছে । তথা 
হততে এত্যাগত হইগা ঠিশি ভাবতে খন্স্তানে (থয বা কৰেন, 
তিও *শাবতে বিবেকানন্দ গ্রন্থে' সংগৃহীত ৬ভয়াছে। এতত্বয ও] 
তাগাপ জুনাযাগ পভ়ৃতি কয়েকখানি আমলা গ্রন্থ বাঙ্গালাধ গৌবণ ঝ7। 
গর্ভসান আটে) »।৮াখ সম্বন্ধে ওত গছ শত “উদ প্বনা থান 
পারায় |খাশি, ১হ০/ছ 


্‌ 


স্বামীঞ্গী প্রতিমাপূ্ক-_সাকার খাদা, বেশ 15৩কৰ 
সস্কাবেখ গ্রণরতষিতা তান সমাজ সংস্কাবক-সমাজ খপ্লবক্াণা দতেত | 
তান প্রান্সাণে জাত্যা৬মান গাগ কাব৬ যেমন পামশ দিগন, শ্দ্রণেও 
তদ্রুপ ব্রাঙ্মণেও ভপব ভক্তি কাত বালে ন-- ব্রাঙ্গণ 'বদষ গ্রচাব কাথ 
তেন না। “ত্রার্ষণত আমাদের আদধশ | * * স ব্রাঙ্চণেত জাতিব ব্রা্গ- 
ণেখ উপব ণঙ বাগ ক ** ম্রাবধা পাহলেই ব্রাহ্মণ জাঁঙকে আঞ্ম৭। 
কবিতে যাইও না।» * পাশ্চাতোৰ বন্মজীগনের সাই* প্রাচো খন্ম 
জীব্নেব সমন্থণ কা তীহাব উদ্দেন্ঠ ছিপ ।” 41 
স্বামীঙগা ৬বামকুফ্দেবেব ভক্ত শষা । গুঝদেরের কালা ভঙ্তি, 
স্বামীজীতেও কিছু দেখিতে পাও যায়। এখান তনি গ্রাভু বামরুষ 
দেবকে নিবেদন কবেন, "কয়দিন ত' মায়েব নাম জপ কবিলাম 1কস্ত দশন 
পাইলাম কই ?৮ * বামরুঞ্জদেবের [তবোধানেব উপবেও শিষাগণকে 
উপদেশ দিতে শুণিয়াছি যে “এই বালাই লীনাময়ি ব্রন্ম।» বক্ত তাও 
দেখিতে পাই-* * * পঅন্য দেশের মনা মহা শক্ষিত ব্যন্তিগণও নাক 
সিউকাহয়া আমাদের ধন্দ্রকে পৌত্তলিক্ত। নামে অভাভত করেন। 


+ (ন্বামীজীর বক্ত,তা, ভরতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ '। 
* ( বামকু্ণ কথামত )। 


২৬০ জীব্ন-চিত্র 


আমি ত্বাহাদিগকে এইরূপ করিশে দেখিয়াছি । তীহাবা! স্িব হইয়া 
এইটী ভাবেন না যে, তাঠাদের মন্তিফে কি ঘোরতর কুসংস্কাব 
বর্তমান ।* 

স্বামীগী জাতিনির্বিশেষে জ্ঞান চ্চাব পক্ষপাতী ছিলেন খলিয়! 
জািভেদ ধ্বংসকারী ছিলেন না। [বশুদ্ধি বর্ণাশ্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠা কর! 
ত্রাহাব বাসনা ভিল। তবে জাতিভেঘেব বর্তমান আকার তাহার মনঃপুত 
ভি না। জাতি জন্ম ও গুণমূলক-__ এ দুটি দিকহ তাহার দৃষ্টি ছিল। 
বাস্তাবক আমাদের সংহিতা ও পুরাণে--"জাতি। জন্ম ও গুণমূলক” 
বাঁলয়াই অভিাহৃত আছে, তবে জাত কন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়নাদি যাবতীয় 
সংস্কাথ গন্ম মুশক জাতিবহ অপেক্ষা কবে, শিশুর পক্ষে জন্মমূলক জাতি 
ভিন্ন গুণমূলব, জাতি নির্ণীত হতে পাবে না। 

“চগ্ালোহপি দ্বিগস্রেষ্ঠা হবিভক্তি পরায়ন:* 


জাতিভেদ সম্বন্ধে ভীহাঁর ম৬-"আমি পৃথিবীব সর্বন্েই 
জাতিছেদ দেখিয়াছি, কিস্ক এখানে ভোরতবর্ষে) ইহার উদ্দে্য যেবপ মহত 
কোথাও ম্দ্রপ নহে। অশ্গএব যখন জাতিভেদ অনিবার্ধা তখন 
অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা নামত্ত আত্মত্যাগে উপর প্রতিষ্ঠিত 
জাতিভেদ ববং ভাল বলিতে হইবে ।”* 

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শ্বামীজীর ভি প্রায়--"ন্ব স্ব বর্কে নিয় করিয়া আগার 
বিভাবে যথেচ্ছাচারিতা অবলঘ্ন করিয়া [কঞ্চিং ভোগন্থখেব অন্ত স্ব 
স্ব পর্ণাশ্রমের অর্ধাদা উল্পজ্বন-কবিয়। জাতিভেদ সমস্যা মীমাংসা 
ভইবে লা। 


* (ভারতে বিবেকানন্দ )1 
* (ভারতে বিবেকানন্দ ) | 
৭ (কুস্তকোন বজ্তত! )। 


্বামী-বিবেকানন্দ। ২৬১ 


[তান মধুনক উচ্ছৃঙ্খলতাব [বরোধী ছিলেন। ধন্মে নামে 
যথেচ্ছাচারিতাব প্রশ্রয় দিতেন না,যথা--“সহরেব মব লোক মিলে যেখানে 
যাঞ্ক হচ্ছা পিবাহ কঞ্ুক, আর দেশটাতে একট পাগলা গাবর্ধে পারিণত 
করুক । * 

আজকাল সংহত। ও ম্থৃতিকারগণের উপর গায়ের ঝাল ঝালা কোন 
কোন সন্কার্ণ মনা শিক্ষিত ব্যক্তিধ্গের সংক্রামক হয়া দাড়াইয়াছে। 
ইহাদের উপধ স্বামীজীব ক গভীন শ্রদ্ধা, ইহাদের মতের উপর কি গভীর 
বিশ্বাসাছণ তাঠা তান একস্থানে স্পইই ব্যক্ত করিয়াছেন--“এক্ষণে 
আমার্ধিগকে যাহা যাহা রিতে হইনে,গ1হার প্রত্যেকটী আমাদের প্রাচীন 
স্বৃতিকারের৷ সহত্র বৎসর পূর্বেই বলিয়! গিয়াছেন।” 

বেদ সম্বন্ধে স্বামীগীর ধারণ! _ পাশ্চাত্য পপ্ডতগণের মত বা তৎপদ্ব- 
লেহী নথ্য হংবাজি শিক্ষিত বাবুদের মত ছিল না_প্বেদ যখন লিখিত 
হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাহ। বেদ অপৌরুষেয় । * * * অনৈতি 
হাসকতাই বেধের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ |” 

স্বামীজা [স্তর জানিঠেন যে, চিরাঁচারত সনাতন প্রথাগুলির উচ্ছেদ 
সাধন করিয়া, পাক্্রো্ অনুষ্ঠান পমূহের হাত কর্তৃব্যতা না মানিয়, নৃতন 
ধশ্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সম্ভব হহলেও স্থায়িত্বের আশা নাই। কালের 
কম্ঠি পাথণর ঠাভার থেথ! থাকবে না। অথল| শেষ একটী ক্ষুদ্র উপধর্থে 
পাবণত হঠবে। এই কারণে স্বাীঞ্জার প্রাতন্ঠিত বা তীাঙ্ার আদর্শে স্ষ্ট 
আশ্রম ব। মঠগুলির মধো হিন্দুর প্রবেশের পক্ষে কোন মাপান্ত নাস্ট' 
যাহার প্রবেশ কারবেন ত্াহাদ্গের সনা*ন ধন্ম ত্যাগ করিয়া নৃতন 
ধণ্ম গ্রহণ করিতে হয় না, ব৷ প্রচলিত '্মাচার পদ্ধতিকে দূরে ফেলিয়া 
নূতন আচার গ্রহণ করিতে হয় না। 


শিপ পাশ শীশিপীপাশি পপ সোপ শি শীপীশি শি তাপিশেীীিীপিপশ পাপা পপ পিস পপ ক | সপ | শাপলা পচ পাপা শপ পপ সপ পপি পপ পপ শিপ শি 


(ভারতে বিবেকানন্দ )। 


২৬২ জীবন-চিত্র। 


৮৮) 

কোন কোন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ঘতের সহিত হিন্দু সাধারণের 
অনৈকা থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি যে বর্তমান শতাব্বার একমাত্র ধন্মী- 
প্রচারক, দেশের একমাত্র সংস্কারক-_-এ বিষয়ে হন্দুর মতদ্বৈধ থাকতে 
পারে না। অধুনাতন ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে ইনি সংসার ত্যাগা। 
সংসারে স্ত্রী পুত্রের মায়ার শাবদ্ধ থাকয়। প্রকৃত লোক শিক্ষা 1.দওয়া চলে 
না। বুদ্ধ, যা, শঙ্কর, গৌরাল্জ সকলেই এই বিষয়ে প্রমাণ। ১৯১৩ 
বঙ্গাকে ২০শে গাধাঢ় ভাগরথা তীরে যে স্থানে এই মহাত্মার নশ্বর 
দেহত্যাগ ঘটে, পেহ শ্কানে প্রাতবৎসরেই মহা সযারোহে উৎমব হৃয়, 
স্থানটীর নাম বেলুড মঠ। 

ধন্ম প্রচারের জগ্ঠ শ্বামাজা--হৃদয়ে যে ভারতবর্ষের লাব্বোজ্ঝল মহান্‌ 
আদর্শ ধারণ কারয়া ধারের মত কর্তব্য পথে চালয়াছিলেন, সহস্র প্রতি বন্ধা- 
কতায় একদিনের ও তাহ ম্লান হইয়। পড়ে নাই ।. [ণবেঝাননা শ্বামা 
দেশের মঙ্গলের জন্ত তাহার [বছ্া, বুদ্ধি, দেহ, মন-_-সমব্তহ 1নবেদন 
করিয়াছিলেন । অতীতের অপূর্ব জ্ঞান মাহাত্ময-_-ভব্যিষ্যতের উদীয়মান্‌ 
গোরব*-আমাদের মনত অবিশ্বানীকে বুঝাইবার জন্ত। তান যে সরল [নষ্টা 
ও অক্লান্ত অধ্যবসায় দেখাইয়া গিরাছেন,--নই আদর্শ একাগ্রতা আমা- 
'দগকে কর্তব্য কম্ নাধনে দৃঢ়তর চালত করুক । মঙ্গলের দৃষ্টান্ত" কখনহ 
ব্যর্থ হইবে ন|। | 





শ্বীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর 
১] 


ৃষটীয় পঞ্চদশ শতাবিব শেষ ভাগে-সপ্তগ্রাম উন্নতিব উত্ত্গ শৈল 
শিখবে উদ্নীত। তথন খচ্ছ সপিল। সবস্বতীর তরঙ্গবাশি বিক্ষুব্ধ কবিয়! 
পণা-সস্তাবপুর্ণ পর্ত,গীজ বাণিজাতথী সপ্তগ্রামেব বন্দরে উপস্থিত হইত। 
নগরেব শ্রম্য হম্্যমাল। মাণময় মস্তক তুলিয়া কালনাক্ষা আকাশকে 
স্পর্ধী 'দখাইত। ধনীর বিলাসোগ্ঠানে পুষ্পময়ী বসস্তলঙ্ষ্মী ভ্রমরের 
তিলকাঞ্জল পবিয়া অরুণ প্রবাল-বাগে ওষ্াধব রঞ্জিত কারতেন। 
প্রকাতখ সঠস্তে রচিত শ্ঠামায়মান ক্ষেত্রেব নবান শম্পন্কুর বালতপনের 
লোভিত কিবণে উত্তাসিত তইয়| উঠিত। বটছায়ায় বসিয়া! দুরদেশগামী 
পাস্থকুল শীকর কণণাহী শাতল সমীবণ ষেখন কারয়। অধ্বশ্রম নিবারণ 
কাবত। বমণীর নুপুর নিন্ধনের সহিত সারসেব কলধবনি (মাশয়। প্রাতঃ 
সন্ধায় নদীতীব মধুরতব ভতয়। উঠিত। মধ্যাহ্নের কনকবালুকায় 
ছুটাছুটি করিয়। পল্লী-বালকগণ কন্দুক ক্রীড়া কবিন। বন্থাবদেশীর 
কল্যাণে_-সোণার বাঙ্গালাব বিপুল পরশ্বয্য-খাহিনী স্বদৃ় যুবোপথণ্ডের 
বণিক কুলে প্রচারিত হইয়া পাঁড়য়াছিল। তখন গর্ভ গীজের আদর 
করিয়া সপ্তগ্রামের নাম রাথয়াছিল-_”পোর্টো পেকিনো”। 

সেই সমুদ্রযাত্রাথ শ* নিদর্শনে 'ন্থুশোভিত, সহঅ সৌধমালায় 
গৌববান্থি সপ্তগ্রাম এখন দুর্মম জঙ্গলে পরিপূর্ণ! তাহাব অতীত সমৃদ্ধি 
পৃথিবীর মাটীতে মুখ লুকাইয়াছে ! গ্রাম্য শিশুব উৎফুল্ল আনন, কুল- 
নারীর হর্যচঞ্চল নেত্র-_গৃহস্থের প্রাঙ্গণে আর গ্রসন্ন পদ্মের মত বিকশিত 
হইয়া উঠে নাঃ কলনাদিনী সরগ্বতী বিচত্র তরঙ্গ ভক্ষে সপ্তগ্রামের 


২৬৪ জীবন-চত্র। 


পৃদমূল আর নিরন্তব অভিষিক্ত কবে না, নদী এখন শৈবালদলে 
সমাচ্ছন্ন, ধাবকর-গুক্ষ ক্ষীণ পন্থলে রিপণত ভইয়াছে। বাণিজ্য-জাহাজ 
আব বহু খিদ্দেশেব রত্বভাপ্তাণ অপ্তগ্রামে বন করিয়া আনে 7! 
গ্রশস্ত বাজপথ এখন ঘনবিন্তান্ত কণ্টকাকার্ণ বেত্রবন-_উন্ধামুখী শিবার 
বিভার-ক্ষেত্র। সপ্গ্রামের ভগ্নাবশেষ_এখন শ্খন্ুপ্ত বিষধবেব 
নিশ্বাসাগি দীীপত, ভীষণ বন্যজস্তব নিভৃত নিবাস! এখন সে ভগ্মাবশেষ 
দেখিলে মনে হয়--যদুপতেঃ ক্বগত মথবাপুবী ! স্লরসরিৎ সরম্বতী-_ 
নিজে মজিয়া সপ্তগ্রামক্ও মজাইয়াছে ! 

কথাঞ্চৎ সঠিষুুত। অবলম্বন করিলে ঘোর জঙ্গলের মধো এখনও 
সপ্তগ্রামের গৌববের কিছু নিদর্শন দোখতে পাওয়! যায় । এই সগুগ্রামে 
একদিন হন্দু মুদ্লমানে িলিয়া এক রাজনৈতিক মহাজ্যোতিতে পরিণত 


হইয়াছিল । 
সপ্তগ্রামের জঙ্গলের ভতর আমরা কতকগুলি ভগ্নস্তুপ এবং একটা 


বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বশাল শাল্সলী তরু দেখিয়াছি । বুক্ষটী কণ্টকশুন্ত--বোধ 
হয় যমরাজাব আদেশে তীয় অনুচরবশী--কত শত মশাপাপার গাত্র 
এই তরুতে ঘর্ষণ করিয়া দয়াছে--তাচাতেই তরু কলেবর মত্ণ 
হইয়াছে । এই শালসলী তরুটা সগ্তগ্রামের উত্থান ও পতন দ্বই-ই দশন 
করিয়াছে । ইহার মূলর্দেশে হন্দুমুসলমানের কত বিম্ময় বিজড়িত বিলুপ্ত 
কাহিনী'লুক্কায়িত রহিয়াছে ! 

সপ্তগ্রামের যখন সমুদ্ধিশালী অবস্থা-_তখন শ্ীকর দত্ত ব্যবসায় 
উপলক্ষে আঁসয়া তথার বাস করিয়াছিলেন। প্রতিবাসী মণ্ডলীর 
রোগে মুশ্রষা, স্বাস্থ্যে সাস্বনা, বিপদে প্রাণপাত করিয়া, শ্রীকর দত্ত 
সপ্তগ্রামে দেবতার মত প্রতিষঠিত হয়াছিলেন। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি 
বলয় রাজ-সরকারেও তাহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। পরোপকারী, 
পজ্জন, আশ্রিত প্রতিপালক, অনাথ-শর্ণ এবং ধাম্মিক-চুড়ামণি বলিয়া 


শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত ঠাকুর । ২৬৫ 


সকলেহু তাহাকে ভক্তি কব্তি। গ্ৃহধন্ম্ে--তিনি মনোবৃত্তানুসারিণী 
মনোগম। ভাষাালাত কবিয়াছলেন। দতৃবংশের সেই গৃলক্ষীর "াম-- 
জ্দ্রাবতী। 
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শ্রীকর দত্তের অর্থ ছিপ, স্থুথ 1ছল, যশঃ ছিল, সৌভাগ্য ছিল। 
কিন্তু তাহার রাজ প্রাসাদ তুল্য ৬খন এক নিদারুণ শুহ্ঠতা বক্ষে লইয়। 
দিখানিশি হাহাকার কারত। খংশধবের অভাবে দত্ৃদম্পতী বড় 
উদ্বিগ্ন ছিলেন। একজন মন্ন্যানীর আশীর্বাদে শীপ্রই এক দেববালক 
শ্রাকর ও ভপ্রাবতীকে পিগুলোপের আশঙ্কা ও ভবিষ্যৎ দুশ্চশ্তার হস্ত 
হইতে উদ্ধার কাংছেন। আরে স্বামী স্ত্রীর প্রেমনাধনার ফল 
ফলিল। ১৪০৩ শকে ভদ্রোণতী এক পুণ্র প্রসথ করিলেন। গশুভক্ষণে 
পতামাত। শিশুর নাম রাথিলেন-_-“উদ্ধারণ 1৮ 

শ্রাক্€ পণ্তের পরলোক প্রাপ্তির পর--উদ্ধারণ পৈতৃক সম্পত্তির 
উত্তরাধিঞ্কার। এইলেন। পিতৃমাতৃ হ্বণয়ের সমস্ত উৎকৃষ্ট উপাদান-- 
উদ্ধারণের হৃদয়ে সঞ্চত ছিল। তিনি বিষয়ের তত্বাবধান করিয়। প্রভূত 
অর্থসঞ্চ॥় করিয়াছিলেন । শঠ শত দীন দীনদরিদ্র তাহার আশ্রয়ে 
প্রতিপালিত হইত । 

তন হুসেন সা বাঙ্গালার মসনর্দে ভপাব&। নবাব সরকারে 
উদ্ধারণের যথেষ্ট প্রাতপন্তি ছিল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি এক 
বিশাপ জমীদারী ক্রয় কারয়াছিপেন। শ্রী জমীদারী অগ্ভাপি বিষ্যমান 
আছে। উচ1 কাটোয়ার সন্নিহি--ণ্উদ্ধারণ পুর” নমে বিখ্যাত । 
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প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন--তথন শাস্তিপুরের নিশ্যানন্দ ঠাকুর তাহার উত্তরসাধক হরফ 


২৬৬ জাবন চএ । 


ছিলেন। বাঙ্গালায় তথন প্রেমের বান ভাকয়াছল। পাগী-তাপী, 
সাধু-অসাধু, উচ্চ-নী6, ধনী-দীন, পাও ভ-মূর্খ__ স প্রেমের বঙ্টায় সকলেই 
হাবুডুবু থাইয়াছ্িল। 

সেই উদ্বেল প্রেষেব বন্ত। প্রবল উচ্চণীসে তবঙ্গেব উপর তরপ তুলিয়া 
“নদে পান্তিপুব* পবিপ্লা বত কবিয়া সপ্তগ্রামেও ছুটিয়। মাসিয়াছিল। 
ষোড়শ শহাব্দাব সেহ শুভ মুহুত্ডে প্রেমভক্তির সাকা সুর্তি_-মহা প্রভু 
নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে পস্থি হহয়াছিলেন। তাহাব পদবেখার সংস্পশে 
দত্তবাটী পিত্র হইকাছিল। 

উদ্ধারণ দত্ত পরম ভক্ত ছিলেন । এইগগ্ান্ত্যানন্দ তাহাকে বড় 
ভালবামিতেন। অপ্তগ্রামে আসিলে দর্তবাটাতেই তাহাব বাসস্থান 
নিরাপত হইত। [ানত্যানন্দের কৃপায় ডদ্ধারণ (প্রেমভান্ত লাভ করিয়া 
ধন্য হইয়াছিলেন। মহীপ্রভুব শুভাগমন ঘটিলে দ্রপ্তগৃহে সমাবোহেব 
সীমা থাঁকশ পা। ভঙ্গণ একড হহয। সংকীর্তন কবিতেন। সে দিন 
সপ্তগ্রামে ভক্তিব স্তোও বহিত, সমস্ত পল্লীতে এক খরা ব্শাণ আলোড়ন 
উপাস্থত হইত। 

ক্রমে নিত্যাননের নিকট উদ্ধারণ দীক্ষা গ্রহণ কবিলেন। তিনি 
শীগোরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কগিপেন। একনিষউউতাব গুণে 
তাহার এধরাত চৈতন্তচন্দ্রের শন্ুগ্রত হহলপ। ভগণত-ঞ্চপায় ভদ্ধারণের 
পাবত্র জীবনে অধ্যাত্ম ও পারমাথিকতার প্রভা দিন দিন প্রবল হইতে 
লামগল। মান, সম্ভ্রম, খ্যাত, কান্তি, ধনগৌরখ পদ্গৌরব গুভৃতি সব্ব- 
বধ সম্পদে ছার তাহার জন্য উন্মুক্ত থাকলেও, তান সে সকল 1দকে 
দৃক্পাতও করিতেন না। একমাত্র শ্রীমহা প্রভুই মণ্তধামের পরম সম্পদ, 
ইহা ভাবি ডদ্ধারণ অন্ত সম্পদকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে চাহিলেন এহ 
অনাসঞ্ত 1বষরভোগী মহাপুরুষকে পাইয়। ভক্ত বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি কারতে 
ধ্াাগলেন। 


ব্রীমৎ উদ্ধারপ দত্ত ঠাকুব ২৬ব 
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শবতেগ পুণ্য আালোক দীপ্ত প্রভাতে একদা) এক শঙ্খবাণক সপ্ত- 
গ্রাহমব খাজপথ দরিয়া শঙ্খ বিক্রয় করতে যাইঠোছপ । এমন সময় 
সে শানতে পাইল--কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে ! শাখারী পশ্চাৎ 
কষারয়। দ্রেখিপ-_-এক অপুবব খমনামৃর্তি পথ আলো কাবয়া দণ্ডায়মান । 
ববিব কিরণ গাশাব মাল্লকা-পুষ্প তুপা শুপ্র সনের উপব তবঙ্গাগ্িত 
হইতোছল। 

শ'থাবা মুগ্ধেব হার এইট নাবামৃত্তিব পানে নাণমেষে চাহিয়া রাঁহল। 
তখন সেই চাকহাাসনা ম্ন্ধবী আপনাব মুণাণ কবছুটী খাডাহয়া দিয়! 
বলিল-- বাছা ! আমাকে এক জোড়া শাখা গখাহয়া 1দবে ক?” 
শাখারী গাহাব মাথাঞ্ বোঝা লামাহয়া খমণীকে ধলিল--“.কান্‌ ঞজাড়া 
তোমার পছন্দ বাছয় লও মা!” 

মণী এক 'জাড়া শাখা দেখাইয়া দিলেন। শাখাধা সেহ পিবীষ 
কুন্থম সুকুমাব কব প্রকোষ্ঠে শাখা পরাইয়া দিণ। তাখপব শুল্য 
চাহিল। ধমণী খলিলেন-_-“আমাব কাছে মূল্য নাই? তুমি প্র বাড়া 
যাও--বত্তাঞকে গিয়া বণ আপনাব কনা শাখা পিয়া --তাহাব 
মূল্য [দন। যা তান তোমাব কথায় বিশ্বাপ কবিয়া টাকা না দেন, 
তাহা হইলে তাহাকে বাঁলও মাঝেক ঘরে কুলুঙ্গাতে যে পাঁচটা স্বরণমুদ্র! 
আছে-_আপনার ন্ত। তাহাহ আমাঞচে [তে খলিয়াছে। ৩ধুও যদ 
তিন মুল্য না দেন১__তুঁম |ফারয়। আসিয়া এহ স্থানে আমার নকট 
মূল্য পহও। আম এখন ম্নান কবিতে যাহতোছ।” রমণী চলিয়া 
গেল। সেহ রাজহুংসীব স্তাধ শীলাঞ্চি৩ পাদক্ষেপ দেখিতে দোখতে 
শথাবাও দত্তগৃহাভিসুখে যাত্র। করিল। 

॥ « | 
ধাটীগ ছ্বাপবেশে-ন্নাতানুলিপ্ত তন্থু উদ্ধারণ দীড়াইয়াছিলেন শি 


২৬৮ জীবন-চিত্র। 


শাথাবী ত্বাহাব সম্মুথে গিয়! সন্ত্রমে মস্তক নত কবিল; তাবপব নলিল-_- 
প্দত্ত মুহাশয়! আপনাব কন্তা পথের মাঝে একজোড়া শাখা বি নিয়া- 
ছেন, এখং আপনাকে তাহার মুলা দিতে বলিয়াছেন। সেই জন্ত 
আম আপিয়াছ।” দত্ত মহাশয় শঙ্খগবণিকেব কথায় অতিশয় বিশ্মিত 
তইলেন। কেনন। তাহাব পুত্রকন্যা| কিছুই ছিল না। তবে ক তাহার 
কণ্তা পাবচযে শঙ্খবাণককে গ্রতারণ। কবিল? তান শাথাবীকে 
বাবশ্বাব প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন। শাখাবীও সমন্ত ঘটনা আমূল নিবেদন 
করল । শেষে দত্ত মহাশয় নলিলেন-_*য়ে মেয়েটা শাখা পবিয়াছে-_ 
তাহাকে দেখাঈতে পাব ?” শাখাবী স্বীকৃত হল শাখাবীব কথাৰ 
সত্যত1 পবীক্ষাব জন্য উদ্ধাবণ মাঝেব ঘবেব ঝুল্ঙ্গী অনুসন্ধান কবিলেন, 
দোথলেন--সতাসতাই সেখানে পাট স্ুবর্ণমুদ্রা বহিয়াছে । সেই পঞ্চমুদ্রা 
লহয়! উদ্ধাবণ শাখাবীব পম্চাদন্ুসবণ কবিলেন। 

অনস্তব '্টভয়ে--শবস্বতীব শীবে টপস্থিত ভঈলেন। শাখাবা লজ্জায় 
পাডল-_পূর্বৃষ্ট নাধী কোথায় এন্তহ্ৃত ভষয়াচে। সে সকলকেই 
জিজ্ঞাসা কবিল-_-কেশুই বমণ1ব সন্ধান দিতে পাবিল না। ভদ্রলোকেব 
সম্মুখে মিথ্যাবাদী হইতে তহল ভাবিধা শাখাবী কীদিযা ফেলিল। 

খন এসই--নীল সলিল বাঁশ আলোড়ন কবিয়া নদীগর্ভ হইতে 
ঢুইথানি ভস্ত উশ্খিত হইল। উদ্ধারণ সবিষ্ময়ে চাহিয়। দেখিপেন-_- সেই 
হাত ৮খানিতে শাখা পবান” বহিয়াছে ৷ শাখাবাব মুখে হর্ষেব দীপ্তি 
ফুটিয়! উঠিল। দত্তমহাশয় তাকে সেই পাঁচটা স্বর্ণ মূদ্র। দরিয়া বলিলেন 
“শঙ্খ বণিক ! তুমি বডহ ভাগ্যবান্, ম্বং জগজ্জননী আজ তোমাব 
কাছে শাখা চাহিয়] পবিয়াছেন » 


[৫] 


উদ্ধাবণদত্ত সম্ঘদ্ষে অনেক অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে শুনিজ্ে 


শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। ২৬৯ 


পাওয়া যায়। তাহার “সংক্ষিপ্ত জীবনীতে* সে সকল কাহিনা লিপিবদ্ধ 
কর। অসম্ভব। 


“দত্বমাশয় সুবর্ণ পাশক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছলেন। কিন্তু 
প্রেমের ঠাকুর নিত্য/নন্দ উদ্ধারণ স্পৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পবিভ্তর জ্ঞানে ভোজন 
করিতেন। একদা নত্যাণন্দের সঙ্গে এক আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ ডদ্ধারণের 
গৃহে অতিথি হন । উদ্ধারণ নিত্য।নন্দকে- ব্রাহ্মণের আহারের কি 
হইবে জজ্ঞাসা কারলে, [নত্যানন্দ দত্তমগাশয়কে থিচুড়ী পাক করিতে 
বলেন। 


ব্রাহ্মণ সরম্বতীতে স্নান করিয়৷ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন_চুল্লীর 
উপর থেরান্ন ফুটিতেছ, উদ্ধারণ-__মাঝে মাঝে-_কাটা দিয়া তাহ 
নাড়িতেছেন। বৈশ্ত কুমাবের স্পর্ধী দোখর। ব্রাহ্মণ মনে মনে কষ্ট 
হইলেন--অন্তর্ধযামী নিত্যানন্ধ ব্রাহ্মণের মনোভাব বুঝয়া ঈষৎ হাস্য 
করিয়। বলিলেন__“কহে দত্ত! যে হাড়ীর অন্ন ব্রাহ্মণে খাইবে, তুমি 
তাতা ছুউয়া ফেলিলে ?” [নতঙ্যানন্দের ইঙ্গিত বুঝিয়া উদ্ধারণ--সেই 
ভাতের কাঠি মাটিতে ছুঁড়িযা ফেলিয়া দিলেন। কাটা ষে স্তানে পতিত 
“ হুইল, সেহ স্থানে সহসা এক মাধবীলতার গাছে উৎপন্ন হইল। তখন, 
সেই ব্রাঙ্গণ- _উদ্ধারণের মিম! বুঝিতে পারিলেন, তাহার সকল গর্ব খর্ব 
হইল। উদ্ধাবণের ম্পৃষ্ট অন্ন_-শ্বর্গের অমৃত জ্ঞানে ব্রাহ্মণ মাথায় পাতিয়া 
লইলেন। ব্রাহ্মণের শাবাস্তর দেখি! পারিপার্খিক বৈষ্ঞধগণ গাহিয় 
উঠিলেন-_ 
“গৌর প্রেমে জেতের বিচার নাই। 
ডাকৃছে গোরা, আয়ন! তোরা-_ 
সমাজ ছেড়ে, ভাই ! 
চগ্তাপকে করেন কোলে আমাদের নিতাই 1” 


কঃ জাল ত্র 


এই “মাধবী লতাশ্ব বৃশ, এপনে। সপ্তগ্রামে দথিঙে পাওয়া ষায়। 

ভক্তগণ হা মুলদেশ বেদীর মত কিয় বাধাইয়া দিয়াছেন। 
| ৬7 

»5বঝাপে উদ্ধাখণেব মাতমা সমগ্র পে বিস্তৃত হইযা পড়িণ। উদ্ধা- 
রণক্ে দেখিবাব জন্য দেশ দেশান্তব হইতে লোকে সপ্তগ্রামে ছুটিয়। 
আসিতে পাগিল তীহাখ কাধ অথিবা অনেকের খিশ্বাদ হইল - 
উদ্ধা্ণ মানুষ নহেন ৷ হান বৃন্দাণস--শ্ীঞষ্েব দ্বাদশ সাব মধ্যে এক 
সথা ছছলেন ৷” 

উদ্ধাখণ নঙ্যানন্,ের ণজে ধছদেশে গমন করি ।--শান্তিময বৈষখ 
ধন্ম প্রচাব কিয়াছিলেন। তিনি গতিতে শৈশ্ত ছলেন, ঠাই প্রেমের 
বাপ।বী লাজিরা “প্রমেব হাটে অগেক “খচা কেনা” কাবয়। গগাছেন। 
খজীধেশেখ অনেক ঘাটেই তাঙাপ . ।মেণ *বী [ভাড়য়াছিঞ। 

নিজেব অতুল ধশ্বধা বৈষ৭ সেণ'য় গর্পন ক।বয়া উদ্ধাবণ পম ধন 
তব জগ্ত__লীলাচ' গমন বখেন। তথায় কিছুকাল থাক্য়! শ্রীধাম 
বুন্দাবনে উপস্তি৩ হন। ১৪৬০ শকেব মাঘ মাসের কৃষ ভ্রয়োদশা 
তিথিতে ৫৭ ণৎসর খগসে _বুন্দা'। ধানে আীমৎ উদ্ধারণ দত ঠাকুঞ্ের 
তিবোতাণ ঘটক্সাণপ। এখনে বংশীবটেব কাছে--ইহার সমাধি মান্নার 
বর্তমান আছে। ভাবতেব কোটি কোটি নর নারী এ সমাধির পুজ। 
কারয়! থাকে । | 

উদ্ধাথণ চৈতন্ঠ “দবের প্রকৃত সাধক [ছলেন। কস্ত তাহা জীবনী 
সম্বন্ধে আব থেশী কিছু গ্াানণে পারা বায় না। ইনি অনেক খৈষ্ব 
শান্তর সংগ্র* কারয়াছিলেন, শান্তর অধ্যয়নে ইহার যথেষ্ট অগ্ুবাগ ছিল। 
কিন্তু ইহাব স্বরচিত কোন পদাবলী এ পধ্যস্ত আবিস্কৃত হয় নাই। পু 

হুগলা খু'টিয়! বাজার নিবাসী ৬বলরাম মল্লিক মভাশয়-- শ্রীমছুদ্ধাপণণ 
দত্ত ঠাকুরের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্ত, বঙ্গের অতীত গৌরবের কেন্ত্র সপ্ত 


প্রীমৎ উদ্ধাবণ দও ঠাকুব। ২৭১ 


গ্রামে একটী মেলাব প্রতিষ্ঠা ক্বেন। পতি বৎমর পৌষ মাঁসে--উক্ত 
মেলা অগ্নষ্ঠিত ভয়। উদ্ধাবণেব প্মহোত্সব* মহা! সমারোছেণ সচিত 
সম্্্ী হু, নানা দিগদেশন ভক্তগণ আসিয়া উদ্ধারণ মন্দিরে সমবেত 
হইাতন। তখন মহ! সন্কীর্ঘখেব প্ধু'লাটেব” ধূলিপটল গগন মণ্ডপ 
আশ্ছন্ন কণ্তি 1ন্থ দ্রঃখেব বিষয় বলবাম খাব অকাল মুঝ্যুতে 
উত্পণে এনেন্দআোতে যেন ছটা পাডয়াছে। এবিষয়ে আমবা মু্্ণ 
বপিকগণেব দুষ্টি াকর্ষণ কবিছেছি ঈদ্ধাবণ স্থবর্ণধণিক কুলোজ্জল কারী 
মহাপুকষ,--এই মহাপুকষেখ পাত্র স্থ্া' বক্ষাব ভাব-ন্থবর্ণবণিকদেব। 
এ কথা যেন তাহীবা ভুলিং না যান। দেখতা ,পরতিষ্ঠাব অক্ষ পুণ্য 
লাঁভেব জন্য সব(ব্ট বদ্ধপবিঝৰ হওয়া উচিৎ । 

টষ্ট উপ্তিয়া বেলে [ভ্রশ বিঘা ছেঁখনেব অনতি দুবে-পুণাধাম সপ্তগ্রাম 
অপস্ঠিত। সপ্রগ্রামে দত্তঠাকুবেধ পবিত্র মন্দিব নিশ্মিত €ইয়াছে। 
ম'শবেব সন্নিহিত প্মাধবী মণ্ডপ” প্রত্যেক ভত্তেবঈ দর্শন যোগা । 

উদ্ধাখণেব স্মৃতি সংবক্ষণে যান প্রধান উদ্ভোগী-- সেহ শ্বগগীয় মহাত্মা! 
বলবাম মল্লিকের বশধরগ* € তৃক্ষীত্তি বজায় বাখিবার চেষ্টা করুন-- 
ইহাই 'আামাদেব প্রার্থন। | 


সম্পূর্ণ 





বাহির হইবে 
জীবন-চিত্র সম্পাদকের বিরচিত 


ন্বলকন্ে- হযা। 
সচিত্র গাহৃন্থ্য উপন্টাস 


যে সৎ-মা'র পাম শুনিলে বাঙ্গালীমাত্রেই 
শিহরিয়। উঠেন, ধাহাদিগের রীতি নীতি, 
আচার ব্যবহারের দোবগুণে, বঙ্গীয় সংসাঁর 
স্বর্গের ননান কানন বাঁ মর্ভের বিভাষণ 
শ্বশীনে পরিণত হর) সেই সংৎ্-ম।"র চিত্র 
ও চরিত্র লইয়।, বঙ্কু বাবু আপন অভিজ্ঞতার 
হদয়েব শোণিতধারা টাঁলিয়া, “ক'নে মা” 
লিখিতেছেন। গ্রন্থকারের রচনা সম্গ্থে 
পাঠক সমীপে অধিক বল] বাহুলামাত্র। 


শ্রীগুরুদান চ্্রোপাধ্যাঁয় 


“জীবন-চিত্র” সম্পাদক প্রতিভাবান সুলেখক 


শ্রীযুক্ত বস্কুবিহারী ধর প্রণীত 
সচিত্র উপনাপাবলী 


বঙ্গ সাহিতো বেশ প্রতিষ্ঠা লাঁত কবিয়াছে ও হিন্দী ভাষায় 
অনুবাদিত হইয়াছে । গারস্থ্য ও সমাজ-চিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার 
সিদ্ধহস্ত, এ কথ। আমাদিগেব [নজন্ব নহে, দেশেব গণামান্য শিক্ষিত 
সমাজ, হাকিম, মোক্তাব, বেঙ্গলী”, প্অমৃত্তবাজার”, প্হিগ্ট 
পেটিয়ট”, পাত বাদী”, প্বন্থমতী”, “সময়” প্রভৃতি বিস্তর সংবাদপত্র 
সম্পাদকগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কি রচনা- 
নৈপুণ্যে, কি চবিত্র চিত্রে, কি ভাব-মাধুর্ধ্য, কি ভাষার লালিত্যে বন্ধুবাবুর 
উপন্থাস সর্ধঠোভাবে নৃতন ও চিত্তাকর্ষক। তাহার প্রত্যেক পুস্তকে 


ৃন্দর সুন্দর হাঁফ টোন ছবি আছে। 
কি কি পুস্তক বাহির হইয়াছে দেখুন ! 


কাকী-মা। 


সচিত্র গারস্থা উপন্তাঁল 
(৩য় সংস্কবণ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত। ) 


এমন শিক্ষা দীক্ষাপুর্ণ ভ্রাতৃপ্রেমান্ুবাগোদ্বীপক উপন্াস বঙ্গসাঁহিত্যে 
আব নাই। স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগ্গীকে, পিতা কন্তাকে পড়িতে 
দিন, সংসাঁব সোণাব হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পাঠিকাঁখ হৃদয়ও 
উন্নত ভইবে। ম্যবে সাহেব, মিঃ টদমন্, বড ভাই গোপাল, ছোট 
গোবিন্দ, বডবৌ মোহিনী, ছোট বৌ কমলা (কাকী-মা) ও পুলিশ 
ইন্ল্পেক্টব শবচ্চন্দ্রে চবিত্রস্থষ্টি অতি অপূর্ব্ব। ইহাতে ৫ খানি ছাফটোন 
ইধি আছে। মূল্য উত্ক্ট কাপড়ে বীধা, লোগার জলে নাম লেখ ১২ 
মানত, বোর্ডে বাঁধ! &* আনা । 


প্রতিভাবান্‌ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহা্রী ধর প্রণীত 


রে ্ ্ 


সচিত্র সার্ধাজিক উপন্াঁস 

বাঙ্জাশীব কন্তাদ্বাযেব উজ্জ্বল চির । মা লক্ষমীগণেব ও গুহস্থমত্রেবই 
পাঠোপযোগী, ভাষা ভাপ হ্বদষগ্রাভী। ঘটনাবশা চিত্তান্মাদকাবী | 

মিঃ ইলিষট, কস, শ্াণি্টন পনভতি ইত্বাজ নণিক, মাঁতভক্ুবীধ 
ভবব্লভ, সমাজদোতী কাখানাথ, স্বাধীনচেতা ভলধব, মুসলম'ন সর্দ ব 
বেজা খ, সদ্দা প্রী জোব্দা, ধশ্মপবায়ণা খানদান্রন্দবী, পাতগতগ্রাণ। 
লক্ষমীমণি,ষউৈখবধামধী ভিনদুৰ বিধবা স্ুত* সণী পড়া *ৰ চবির স্ষ্টি অপূর্ব | 

« খানি ছবি, ছাপা। কাগজ, মুদ্রাঙ্কনীদি অভ্যৎ্কুষ্ট | 
মূল্য নোডে বাধ। ১২ কাপডে বাধান ১০ মাত্র । 
77-দিন।হ 
হয সন্দগবণ 
সচিত্র পামাগ্িক উপন্যাস 

“কাম, ক্রেরধ ঝোভ, মোভ মদ ও মাৎসধ্য” এই ছয বিপু অবলম্বনে 
স্থন্দব ভাবে লিখিত, বুদ্ধকালে পাণি গ্রহণ কবিলে কি বষময় ফল উৎপন্ন 
হয়, তাহা ঈহ1তে স্পষ্টই প্রতীয়মান কব! হইয়াছে । কাঁলীশচগ্দ, শিবে 
ডাকাত, খালবিধল1 সবস্বতীব চবিত্র স্ষ্ট্ি অপুর্ব্ব, ছুইখাঁনি হাফ টোন্‌ ছাব 
আছে, বিবিধ বর্ণে বঞ্জত সচিত্র কভাব, বোর্ডে বাধাই মূল্য ।/* আনা। 

সভী দি কলক্ষিনী 
যম সংস্কংণ 
অপরূপ সচিত্র প্রণয়-কাহিনী 


স্থন্দব সুন্দৰ হাফটোন ছবি আছে, গল্পামশ মধুব--বড মধুব--বিধুব 
জ্যাৎস্নাপ্লাবিত যামিনীব ভাঁয় প্ররণোন্মাদকাবী , পত্যেক বমণীব পাঠা । 
পবধনাবীবপমোকে মুগ্ধ বামধন,বূপগর্ধে গববিনী হেমাঙ্গিনীব ভাব পবিবত্তন, 
আর সতীব আদর্শ চঞ্চলাব চবিব্র স্যাট্ট অপূর্ব। বোর্ডে বাঁধাই, তিন বর্ণে 
বত হাফটোন ছবি আছে, নাঁনাবর্ণে বঞ্জিত ক ভাঁব-_ মুল্য /* আন1। 





৩০ 


ব!পীর একনিষ্ঠ সাধক, শ্রীযুক্ত, বন্কুবিহাঁরী ধব প্রণীত 


১. ৫৯ 
রি 
হি 8 
৮ রে সারি, 


সচিত্র গাহস্থ্য উপন্যাম 
যাহাঁব বচিত “কাকী-মা১” “গৌখী-দান” প্রাভঠি উপগ্কাস আজ বঙ্গে 
ঘবে ঘবে পঠিত ও উচ্চভাবে আঘৃত, সেই পদ্ষুধাবুব পেখনী নঃস্য 5 আখ 
একখানি নৃতন গাহৃস্ত্য উপন্ধাস। বধণ| বিবাঠেজ চিন ও চবিএ লইয়া 
উই] লিখিত, ঘটনাধলী বড হৃদয়ম্পণী, ভাবেব পর ভা? ম্রাঙে, একটাব 
গব আর একটী ঘটনাতরঙ্গে এ উপন্ঠাসেব প্রথন হহতে শেষ পৃষ্ঠ! 
পর্য্যন্ত আপনাকে মন্ত্রমুঙধ কবিয়া বাখিবে। ম|-লশ্খীগণেব পাঠোপষোগী 
এপ উপন্যাস বঙ্গশাহিত্যে অন্তাব বিখল। [হনুলপনাকুল আদশ 
পিসী মার (মহামায়া র)চরিত্র স্ষ্টি অপর্ব,যৎপাণুবী ৭ হস্তে ফুপকুমাবীর 


নির্যাতন, প্রাণম্পর্শী পতিভক্তি, যোগমাধাব আত্ম শ্যাগ, বহুবপীর 
স্বগীষ জ্ুন্দব চবিত্র গ্রন্থকাবের এক অভিনব বহস্ত স্থষ্টি। সব সুন্দর_-সব 
মনোহর, তিন বর্পেবরঞ্জিত ও অনেক হ!ফটোন ছবি আছে,-_কাপড়ে 


বাধা--১।৭ পিক বোর্ডে ১২ মাত্র। 








গ্ঞভিল 


সচিত্র অভিনব গপ্প পুস্তক 
ইহাতে বঙ্গসাহিহ্যে মুপবিচিত ১০ জন স্থুলেখকের ১৪টী উৎকৃষ্ট 
গর্ব একত্র সমাবেশ কবা হইয়াছে , ন্সানুপ্র1(সক, এঁতিহাসিক, সামা- 
গিক, গার, প্রণয়-কাতিনী সকল বিষয়ই আছে, অনেক সুনর স্রন্দব 
হাফটোন ছবি আছে। 
বন্কু বাবুর “ব্বিদিমণি” ও ব্রপ্নবল্পভ কাব্যক বিশাবদেব “ম!ল 01” 


গলপ অতি অপূর্ব্ব। 
বোর্ডে বাধা, তিন বণে রঞ্জিত সচিত্র কভাব, মুল) 1%ৎ আন!। 


শীযুক্ত বন্কুবিহারী ধর-সম্পাঁদিত 
আধ্য-কাঁহিনী (নচিত্র) 
রাণী ছূর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই, কর্মদেবী, হামিব, পৃথিবাঁজ প্রভৃতিব চিত্র ও 
চরিত্র লইয়া *আর্ধ্য-কাহিনী* লিখিত। ইহাতে লক্মীবাই, শিবাঙ্গী, 
রাণাপ্রতাপ, রণজিৎ ও মাঁনসিংহের হাক টোন ছবি আছে। স্ুবম্য বোর্ডে 
বাঁধাই।%* আনা, কাগজেব কভাব।০ আন1। 
শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী বাঁধুর সচিত্র নাটকাঁবলী 
নৈথিলী (রাবণ-কন্া-সীভ! ) 
য় নংকফবণ 
( পৌরাণিক সচিত্র দৃশ্যন্কাব্য ) 
বেদব্তীর উপাখ্যান, রাবণেব দিথ্িজয়, মন্দোবীর গর্ভে সীতাব জন্ম 
কষিক্ষেত্রে জনক রাজার সীত। প্রাপ্তি প্রভৃতি আছে। ছইখানি ছবি 
আছে। মূল্য 1/* আন! ।, 
১-48 
উন্ুশ-চদ্ধা তর 


২য় সংক্কবণ 
( পৌরাণিক ধর্মযূলক সচিত্র নাটক) 
দণ্তীপর্্মাবলম্বনে লিখিত, পাঠে হৃদয়ে প্রীতি অনুভব করিবেন। 
স্থতদ্রার নিঃশ্বার্থভাঁবে ধর্মপালন, ভীমের প্রতিজ্ঞা বক্ষা বড়ই মর্খুম্প শায়- 
ছুইখাঁনি হাঁফ টো'স ছৰি আছে। স্থন্বর বোর্ডে বাধ, মূল্য ॥%০ আনা। 
বন্রবাহন ( পার্থ-পরাজয়) 
সচিত্র পৌরািক নাটক 
পিতাপুত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু-যুদ্ধের স্থন্দব চিত্র অ' 
চিত্রাঙ্গদা বিলাপ, উল্‌পীর উত্লেজন! অপূর্ব্ব। মূল্য 1/* আনা। 
গ্রন্থ *র-_২২ফকিরটাদ চক্রবর্তীর লেন, 
অথবা 
আমার নিকটে পাওয়া যায় 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাঁধ্যা 


২১. কর্ণওয়ালিশ স্টীট কর্লিকান্ত! । 


লম্বা চ্ন্না 


( সাবসংগ্রহ ) 
( স্তানাভাববশনঃ সকল অন্দিমত দেওয| হইল না ) 


দেশপূঙ্য স্বরেশ্নাথের “ধেঙ্গল।” পত্র ধচলন ২ 


পো 0৮ ৮9 টাঘ 06009150600 7301709]1 00108৭110 [19 
(010 ৮111) » £০০৫ 7 71 06117010165 06110671122 006 ঢা] 0 
৮1006 ০0৩] 100 1১00 13010১0136৮) 10101 0065 ১০00078 এ0য 
1110 %5 [100 11011611176 5(01165 111] ১1৭০6 ৯1 1015 200011100 1)11)- 
5911 56 111) 0)6 129 1 1৮ % 

1106 0361768166) 22170 ১০960120161) 70০7. 


দ্বনামখ্যাত শিশিরকুগ্র ঘোষেব “অম্নতশঘাঁর 
পত্রিক।” বলেন ২-_- 
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জুবিখ্যাত “হিন্দুপেটিযট সম্পাদক বলেন ৪__ 


5 105107108৮,11060 5 13800 13010 36109 10100 * 055 
706) 905011501) (010 11) 9 10005 400. 01)1170178 ১০1০ 110) 0০৩৬ 
01601 10 1106 0110: 116 177 006 15 00156 010 6%5% (116 7012 
14115] 2100 0116 01741200615 17956 19601) ৬০1) 9০1] 02০৮ 01) 200 06৮০- 
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10051711000 £21000 40) 90001) 190), 


শিরাঁলদহ কোট প্রথিতযশা পুলিশ ম্/।জক্্রেট 
বলেন ৪ 
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[07650170 0. ]) “1210 00279 8৬ 

শু])০ 01029005150 % 00010004১ 5 1৮0518, 5 9815000002৮ 
216 1062] 200. 05561%৩ 5080181 1060001) 01060 008120695 2150 216 
05) 000 1116 200. 00 57626 06010 10 [16 01650117906 [0%/21: 01 016 
2010)01 ৮100 10600 125 06 50801818106 10101706006 [1001 9 


00 08: 00765610119, 1৮1 18 ঞ 
90 0০080011095 (13036) &4 &) ৪1. 


হুবিখ্যাত “ইপ্ডিয়াঁন মিরর” সম্পাঁদক বলেন 8__ 
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“বজ্জভূমি” সম্পাদক বলেন ৪ 
এ 1৩ ৮ “কাকী মা” ধৈর্ধা, প্রম, ভর্তি ভালবাসা বু, সশীহ ও মনুষ্যাতব 
নিল্মীন দর্পণ, ৪৮ ৮ পাড়তে পড়িতে শিখায় শির।য় রক্ত ছুটিবে তাঁবাব হদয়েব পবতে 


পখথতে আনন্শ্রোত প্রবাহিত হইবে। 
বজভূ ম ১৪ই্যাশ্বিন ১৩১৪। 


“নময়” সম্পাদক বলেন ২ 

সম।লোচা “কাকী মা” গ্রন্থ একখানি সামজিক চিন। এই চিন্টা সমঙ্ের 
চক্ষে ধরিলে উপকারই শবে] ৮৯৮ সমাঙ্জে “ভাই ভাই ঠাই ঠাই” এই ঘুণিত 
নীতির কি দেব তাহ! ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে । ৮4৮ এবপ গ্রন্থ সমাজের 
প্রভূত উপকার সাধন করে। 

সময় ১৩৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। 
“বস্থমতী” সম্পাদক বলেন $-_ 

“কাকী-মা”- ৪ ৭ শর্ণশতা শ্রেণীর উপন্যাস --বঙ্গ সাহত্শে মত অধিক প্রচা- 
রিত হয, সম।জের ততই মঙ্গল । আমর! এ পুস্তকখা নি পড়িয। প্রীতিস।ভ কবিয়াছি। 
্রস্থকাবের উদ্দেগ্ত নফল হইয়াছে। 

বন্মতী, ১৯শে পৌব, ১৩১৪ । 


«হিতবাদী” সম্পাদক বলেন $-_ 


41৮ “কাকী মা” গল্পটী ভাল, ৮ 1% ছ।প! ও কাগজ ভাল। 
হিতব।দী, ২৪শে মাঘ, ১৩১৪। 


“আশা” সম্পাদক বলেন ৪_- 


“কাকী-ম1”--তারকলাথের ন্বর্ণলঙার পর এরূপ গার্স্থ্য জীবনের উপদেশ পূর্ণ 
পুস্তক এ দেশে আর প্রকাশিত হন্ন নাই। কি ইহা পাঠে মহিলাগণের বিশেষ 


উপকার হইবে। 
আশ।, শ্রাবণ ও ভাদ্র, সংখ্যা, ১৩১৪ । 


হাঁওড়1 জেলার মুখ পত্র “হাঁওড়া-হিতৈষী বলেন £-- 


সমাজের বর্তমান বিশৃঙ্খল সময়ে “কাকী-মা” অনেক উপকার সাধিবে। 
আমবা শুনিযাছি, একটি ভদ্র বাঙ্গালী পরিবাবে গ্রস্থবর্ণিত কপ ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত 
হইযাঁছিল, ঠিক গমেইউ সময়ে এই পুস্তকখ।নি পড়ি! ভাইয়েদেব চক্ষু ফুটে, তাহাব! 
বিরোধ মিঢাইয়া দেন এবং পবষ্পব পৃথক হইবাগ বাসনা ত্যাগ কবেন। এই 
ঘটক্লীটাই “কাবী-ম”৮ প্রণেতার শক্তি ও যেগ্যতা এবং তাহ।র গ্রস্থের সার্থকতা 

প্রমাণ করিতে ছ। 
হাওডা হিতৈষী, ৪ঠ| মাঘ, ১৩১৫। 


ডিটেকৃটিভ ওপন্যানিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে কলেন ৪-- 
“এই গ্রন্থথ।শি সর্বত্র আদবণীর় আসল পইবাব যোগ্য। এখানি হিন্দুমারেরউ 
ঈ্পঠা উাশাশ হইব, [বাশধতঃ হিন্দু স'সাবে শুদ্ধস্তঃপুবতি বাঁসিনী "মা লক্ষী 
দিগ্ব হাতে ষে এই ব'খানি অ৩ ব শেভন ওস্ুন্দর হভবে, তাহা আমি নি"সন্দেহে 
বলিতে পাবি। বর্ণশ। কৌশলে শ্রন্থকাবের সমাজপ্রী তব আস্তবিকতাঁও বেশ ফুটিয়া 
উঠিধাছে। ধর্গাধ স সাবেব হিখুতি চিত্র প্রকটনে লেখকেব বেশ হাত আছে। 


নবর্ণ-বণিক সমাজের একমাত্র মুখপত্র “স্ৃবর্ণ-বণিক” 
সম্পাদক ধলেন &- 


“গৌবী দান” *% শ্রীযুক্ষ বঙ্কুবিহারী ধব প্রণীত। গ্রন্থকার সামাজিক চিত্র অস্কণে 
সিদ্ধহস্ত। ৮৪ পর আমব। দুঢতাব সহিত বলিতে প্রস্ত যে, তীহাব গ্রধাস ও উদ্দে্ট 
সফল হইযাছে। ধশ্মের জষ অধর্ম্দেৰ পরাজয়, হিন্দু পরিবারের আদর্শ, হিন্দুর 
বর্তব্য, হিন্দু মুসলমানেব পবল্পর প্রীতিবদ্ধন প্রভৃতি বিষধ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা 
হ৯মাছে। শ্রন্থণ।নিব পৃষ্ঠায পৃষ্ঠার ছবে ছত্রে গ্রস্থকাবের ভাবুকত1 ও সহদয়তার 
পাঞ্চষ পাঁওখা যার । পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমবা পবম শ্রীত হুইয়।ছি। 1৮ 1৮ 

স্বর্ণ বণিক--৬ই ফাঁস, ১৩১৭। 


চুচুড়াব মুখপাত্র “মহ্থামীয়া” সম্পাদক বলেন ধ_ 


“গৌবী দান” 9 শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধব প্রণীত--দেশের ও দশের প্রন্কৃত অবস্থার 
একখ।নি স্থন্দব আলেখা, পবিষর্মাণ সংসাবচক্রের স্বভাবিক সভীঘ প্রতিমৃত্তি, 
ইদানীন্তন হিন্দু সমাজেব নিখুত ফটে। ৪ +প নিত্য দৃষ্ট সহজ পরিচিত ক্ষ 
সংসবেব ঘটনার মধ্যে গ্রন্থকার পাঠকের জন্য এক পুরাতন অতীতের মধুর ম্বপ্র- 
জালে জাঙত সাধেব শিকুঃপ্ন প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 1% 1 গৌরী-দ।নে 
নাবীব নাগীত্ব, বধৃস্থ মাতৃত্ব এরভৃতি বিভিন্ন চিত্রের একত্র সমাবেশে 1%1% লেখক 
তাহার ল্য দৃষ্টি ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন ।” ৫ ৬179 18 

মহামায়া--২২শে চৈত্র, ১৩১৭। 


'ইত্ডিয়ান মিরার সম্পাদক বলেন 

€01১7]1152 15 2 00108560 11081 0000 005 160 ০01 
[340 3৮0৮৪ 91817 [01809 9170 1)25 8116805 801)1656 
৮9015 01500706010 079 30০1 11100 1179, £&5 05171 
10 075 80100015106 1085 05৭10 910) 50005 500181 1010101610৭ 
17 008 00175801016 5001, 0008 01 10958 15 (172 18071 
61014]15 0116৭11010 06 ৮170৭ 072711906, ্ রং. 

£[১1১1)11785 20667 10000060959] 15701706705 1১1০- 
5717070 8৭ 217 80176187010 ০%%1001910007613217000 1010, 
২10১0 ১৪]116557955 21001065115 ৭1311, 010৮7110700 211 
৮4111) ৩1100105119 007769 1. 00101080101, [0101 05010011954 
০1010160 ৭১০০110শো) 06110 5010076650 000) 06 13617071770 
57110110 7/275 15110107517 19 17111200101) 00150171210 
101০ (01110 ৭০61)615 6%06601110]07 16১0010115১ *% 
৮101 দ1111-65 006 19৭001170৬0 1] 00151012008 09910 15 
10 0) 810.5010 01010101৩১5 9100 11015 016 ১০০০৪078০09) 
০1710, 

1790150661৭ ৯ *::916 5 510100117 21177060 59 
1) 1651) 610 12906721085 01) 19 81911 1079 5051৩ 
৭ 91100162100 [1০7৭811 81 0810018100 10 1560 00 00 
1101516৭101 003 768051 01010 10021110116 10 01700. 

110171) 1111701-- 810) 0৭17৮190113 


পুবিখ্যাত সঙ্গীতাঁচীরধ্য রাঁয় বাহাদুর বৈকুষ্টনাথ বসু 
মহাশয় বলেন $__ 


| 11753 0010708 (17/0001 + *:01911052) আঢা। 56৮ 
01086 10101550, 1015 5 11057815% 13105০০2০ (08518 10101) 
01) 107 10010 826 27817015108 01 0010165010 1119 11) 016৭1) 
08) 511841. 6 211৭ 81619156110 00100০18100 581700 
11) 01181800017 810. 001001১8160 10007861% 85 01199 নাতি ৮7101) 
01০ 510)021, * % ঈ% 

6 01000011090 15 %/61] 5901600 101 65001010101) 01001) 
1১015110 5174৩, ূ 
5. [35100009 50) 3055, 

সৃবর্ণবর্ণিক সম্পাদক বলেন ₹-- 
»:* আক্দকাল উপন্তাসের ছড়াছড়ি হইলেও খাঁটা স্্রপাঠা 


উপন্তান নাই 'বলিলেও হয়। বন্থুবাবুর, উপন্তানণ্ডলি অসঙ্কো" 
মাতৃরূপিশী গৃচলগ্দী দিগ্বের করকমলে অর্গণ করা যাইতে পাবে। গরিমী- 


যার আদর বছ্‌ ব্ছ গৃহে ছওয়! উচিত! 
ছুবর্দবর্ণিক, ২৩শে চৈত্র ১৩১৯ লাল । 


